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ভুমিকা 


পরিচিত অপরিচিত অনেকেই বহুদ্দিন থেকে বাংলায় পাভলভডের শরাধীন 
পরাবভিত্তিক মনোবিজ্ঞান বিষয়ক একখানি পুস্তক প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা 
অনুভব করে আমাদেন্ তাগিদ দিচ্ছিলেন । বাংল] ভাষায় পাতলভের মস্তিষ্ষা শ্রিত 
মনোবিজ্ঞানের কোনো! বই লেখ হয়ান। ইংরিজিতে পাঁভলভের ও তীর 
সহকর্মীদের নির্বাচিত কিছু পরীক্ষানিরীক্ষার বিবরণের অগ্রবাদ আছেঁ। ইভানভ 
প্মলেনস্কি, কে. এম. বিকফ ই* এ* এ্যাসরেটিয়ান প্রমুখ কয়েকজনের পাভলভ 
সম্পকিত কছু লেখারও উংরিজী অন্তবাদ প্রকাশিত হয়েছে । কিন্তু সেইসব বই 
গবেষক ও বিজ্ঞানকমীীদের বিশেষভাবে আকুষ্ট করলেও, সাধারণ পাঠকের কাছে 
এঁ সব পুস্তকের আবেদন খুবই কম। বছর দশেক আগে আমেরিক৷ থেকে 
হারী, কে. ওয়েলসের লেখা পাঁভলভ ও ফ্রয়েড সম্পর্কে হু'খণ্ডের একখানি বই 
প্রকাশিত হয়। বইখানি সহজ ভাষায় সাধারণের উপযে|গী করে লেখা, ফলে 
পাঠক মহলে বেশ সমাদৃত হয়। বইটিতে পাভলভীয় মনো।বজ্ঞানের সুস্পষ্ট একট! 
ধারণ। তে! আছেই, তাছাড়া আছে পাঁভলভ এবং ফ্রয়েডের গবেষণাপদ্ধতির ও 
তত্বগত পার্থক্যের বিচার-বিশ্লেষণ। বইটি এখন পাওয়। যাচ্ছে না । কাঁজেই 
শুভানুধ্যায়ীদের তাগিদ বেড়েছে । কাজটি আমাদের মত সীমিতশক্তি লোকের 
পক্ষে সত্যিই দুরূহ। তাই বহুদন সিদ্ধান্ত নিতে পারিনি । কাজটির সামাজিক 
গুরুত্ব বিবেচনা করে এই দুরূহ দীয়ত্ব পালনে অবশেষে এতদিনে প্রবৃত্ত হলাম। 

মোট চার খণ্ডে 'পাভলভ পরিচিতি* প্রকাশিত হবে । বর্তমান ( প্রথম ) 
খণ্ডে যতদূর সম্ভব সরল ভাষায় পত্রাকাঁরে ঘুম স্বপ্র স্বতি সম্মোহন সম্পর্কে 
পাভলভের পরীক্ষা-নিরীক্ষালন্ধ তথ্য, ও অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে । অবশ্য 
বৈজ্ঞানিক যথাধথতা যাতে বজীয় থাকে সেদিকে দৃষ্টি রাখা হয়েছে । কয়েক বছর 
আগে নাতনী স্থানীয় এক শ্রীমতী লেখকের কাছে জানতে চায়, _-সম্মোহন কি? 
সেই সুত্রে তার সঙ্গে পত্রালাপ শুরু হয়। মেয়েটি মনোবিষ্তার ছাত্রী নয়, 


পাভলত পরিচিতি 


তবে আজকালকার অন্য সব শিক্ষিত ছেলেমেয়েদের মত ফ্রয়েড, ইয়ুং-এর নাঁম 
জানে। এনজ্ঞীন” “অধদমন”, “লিবিভে।” কথাগুলোর মানে বোঝে । কিন্ত 
পাঁভলভ সম্পর্কে কিছুই জানে না । তাই তাকে সন্মোহনের শারীরবৃত্ত বোঝাতে 
গিষে লেখককে একেবারে ঘুম থেকে শুরু করতে হয়। 'মানবযন* পত্রিকাতে 
তার প্রশ্ন্ুলির উত্তর প্রকাঁশ করার পর দেখা গেল, সম্মোহন সম্পর্কে লিখতে 
গিয়ে ফ্রয়েডঃ ইদুং, ম্যাকৃডুগাল ইত্যাদির মনন্তত্ের অনেক কথা বলা হয়েছে। 
ক্যাইটম্যান প্রমুখ ফ্রয়ডোত্তর স্বপ্রসমীক্ষকদের কথ এসে গেছে, স্থৃতি প্রসঙ্গে 
নিউরোসারজন পেনফিল্ড এসে পড়েছেন, ভি-এন-এ, আঁর-এন-এ প্রসঙ্গ উঠে 
পড়েছে । সবশেষে গণলন্মোহন প্রসঙ্গে এসেছে ম্যাক্লুহাঁনের কথা । পাভলভের 
মস্তিফষভিত্তিক মনস্তত্বেব প্রাথমিক পরিচয় দিতে গিয়ে এ-যুগের কয়েকজন বিশিষ্ট 
মনস্তা িকদের সুত্র ও অভিমত স্বাভাবিক ভাবে আপনা থেকে এসে পড়েছে । 
ফলে এই খগুটি প্রায় সমকালীন মনস্তত্ব-প্রবেণিক1 হয়ে পড়েছে । 

প্রারস্তে পাভলভের ধজ্ঞানিক ফাঁজকর্সের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও পরিশেষে 
ফ্রয়েড, ইযুং, ম্যাকৃডুগাল, দেকার্তের অন্র-সংক্ষিপ্ত পরিচয় ছাড়। বইটির আর 
সবটাই শ্রীমতী নাতনীর প্রশ্নের উত্তব পত্রাকারে লেখা । 

দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডে থাকবে পাভলভের শর্তাদীন-পরাব€ভি-ত্তক মনস্তত্ব 
সম্পর্কে বিশদ আলোচনা, শিশু-মনস্তত, মন্তিফট।ইপ, মনোরোগ চিকিৎসা ও 
রোগ-ইতিহাসের বিবরণ। চতুর্থ গণ্ডে থাকবে পাভল 5, ফ্রয়েড ও ক্ষিনারের 
মতবাদঃ চিকিৎসাপদ্গতি ও দৃঠিভঙ্গীর তুলনামূলক পধালোচন] । 

এই স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রথম খণ্ডটিকে £পাভলভ পরিচিতি_ প্রীথ'মক। ব। উপক্রম ণিক।ঃ 
আখ্য| “দওয়া যেতে পারে। মনে হয় অধিকাংশ পাঠক-পাঠিকার কাছে এই 
খণ্ডটি সহজবোধ্য হবে এবং মনস্তত্বের বিভিন্ন ধারাঁর সঙ্গে তাদের অস্তত আংশিক 


পরিচয় ঘটবে । 


গাত্রভের সংক্ষিপ্ত গরিচয় 


ইভান্‌ পেত্রোভিচ, পাভলভ, (১৮৪৯-১৯৩৬) আমাদের দেশে এখনও 
অপরিচিত বললেই চলে। স্ীর “কন্ডিখন্ড রিফ্লেব্স' কথাটি অল্লাধিক জান! 
আছে অনেকের কিন্তু এর সঠিক তাৎপর্য এবং চিকিংস।-বিজ্ঞান, শিক্ষাবিজ্ঞান, 
ভাষাবিজ্ঞান ও প্রধানত মনোবিজ্ঞানের উপর পাভলতের এই “কন্ডিখন্ড.- 
রিক্লেক্স' আবিষ্কারের প্রভাব সন্বন্ধে আমাদের দেশের পণ্ডিত ব্যক্তিরাঁও সম্পূর্ণ 
সজাগ নন। 

মনোবিজ্ঞান এই নেদ্দিনও দর্শনশান্ত্রের আওতার মধ্যে আটকা ছিলো। 
সত্যিকারের বিজ্ঞানের পধীয়ে আসবার ও ন্বাতন্ত্য লাঁভের চেষ্টা দেখতে পাই 
১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্ধের পর থেকে । এই সময় জার্মানীতে 'ওয়েবার, মূলার, হেল্মহোজ 
প্রভৃতি ফিজিওলজিষ্টরা দর্শন ও শ্রবণইন্দ্রিয় বিষয়ক বছ নতুন তথ্য আবিষ্কার 
করেন, ইংলগ্ডে 45801555102 0£ 7106 70010610925 10 11610 420 
4১011011915” বইখানি এই সময় প্রকাশিত হয় এবং ১৮৭৭ খুষ্টাব্দে জার্জানীতেই 
ভোকনার ও উন্দ, মনম্তত্বের পৃথরু গবেষণাগার স্থাপন করেন। আমেরিকায় জন 
হশ্খকিন্ম ইউনিভারসিটিতে মনন্তত্বের পরীক্ষ।-নিরীক্ষামূলক কাজকর্মের সুত্রপাঁত 
হয় ১৮৮১ সাল থেকে । এর কিছু আগে আবার মন্তিফ্ে বিভিন্ন ইঞ্জিয়ের কেন্ত্রস্তান 
আবিষ্কার-পর্ব শেষ হয়েছে । মোট কথা উনিশ এতাববীর শেষ দিকে রহুষ্টঠবাদ ও 
অধ্যাতববাদের আওত। থেকে মনোবিজ্ঞান বেরিয়ে এলে! স্বকীয় ব্বাতন্ত্র্ের ওপর 
প্রতিষ্ঠিত হবার জন্তে । প্রকৃতি বিজ্ঞানের বিভিন্ন গুরুত্বপুর্ণ আবিষ্কার, খ্যানাটমী, 
ফিজিওলজী ও বায়োলজীর ক্রমোন্নতিই ক্রমশ দর্শনশান্্ থেকে মনস্তত্বকে 
সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিম্ন করে নিয়ে এলে! । কিন্ত মনোবিজ্ঞানের অগ্রগতি ব্যাহত 
হচ্ছিল পদে পদে । মস্তি যে মনন-ক্রিয়ার ভিত্তি এ ধারণ। বৈজ্ঞানিকদের মনে 
বন্ধমূল হয়ে গেলেও বিজ্ঞানের পক্ষে এ ধারণাকে বৈজ্ঞানিক সত্য হিসেবে প্রতিঠিত 


৪ 
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০ ৃ 


করা সম্ভব হচ্ছিল না। মন্তিষ্ক যে কিভাবে কাঁজ করে--এ তারা জানতেন ন! 
এবং মৃস্তিকষ-বিজ্ঞানের সুত্রগুলি আবিষ্কারের পদ্ধতিও তার। খুঁজে পাচ্ছিলেন না। 
কাজেই নানারকম কল্পনার আশ্রয় নেওয়া ছাঁভ। গত্যস্তর ছিলে ন]। 

মনন-ক্রিয়। ও চৈতন্য সম্পর্কে দার্শনিকদের মতোই বৈজ্ঞানিকরাও অক্রমানের 
ওপর নির্ভর করে এগুতে চাইলেন । বল বাহুন্য, এ পন্থা বিজ্ঞানে অচল। ফল 
ছল-হাঁজার রকমের থিওরী ও মনন্তাত্বিকদের মধ্যে বিবদমান হাজার 
রকমের সম্প্রদায়। এইরকম ক্ষেত্রে যা ঘটে থাকে তাই ঘটলো । এ'র। 
সবাই সামন্ততাস্ত্রিক যুগের “অমর, অপরিবর্তনীয়” আত্মাকে নস্তাৎ্ করলেন, এবং 
বললেন, মন মস্তিক্ষের |ক্রয়ার ওপর নির্ভরশীল । কিন্তু আবার, মন্থি্ষ কতকগুলো 
জগত অপরিবর্তনীয় বিশেষ বিশেষ গুণাবলীর আধার--এতত্বের অবতারণ| করে 
“নতুন বোতলে পুবণে। মদ” পরিবেশনের কাজ করলেন। উইলিয়ম জেম্মের 
কথাই ধর| যাক। আত্ম।কে অস্বীকার করে বললেন মন্তিষ্ষই মনের আধার । এই 
মস্তিফবের ছুটে| দরজ। ; সামনের ও পেছনের । সামনে দরজ। হচ্ছে ইন্দরয়গ্রাহথ 
চৈতন্যের রাজ্য আর পেছনের দরজায় আছে অপরিবর্তনীয় সহজাত আদিম প্রবৃত্তি 
ও আবেগ ইত্যাদী। এই আদিম প্রবৃত্তির মধ্যে আছে ব্যক্তিগত সম্পত্তিলাভের 
বামন, সেই সম্পা রক্ষার্থ লড!ইএর তাগিদ ও আরও ন|ন। রকমের হিংসাত্মুক 
ও পাশব মনোভাব । ভদ্রলোক ব| শ্রমিক হবার যোগ্যতা ও জন্মগত অধিকার 
শিয়ে মাহ্ষ জন্মাম। “বাঁধদত্ত' কথাট কে উহ রেখে পূর্ববর্তীকালের প্লেটো, সেন্ট 
জন, লেট টমাসের কখারই পুনরা্ করলেন মাত্র। পরবর্তীকালের 
ফ্রয়েডের মনের ব্রিস্তর গঠন-তত্বের_( ইগো, স্থপার ইগে।, ইদ ) মধ্যে ভিয়েনার 
তৎকালীন সামা'জক ম্তরাব্সের প্রতিফলন দেখা যায়। মানুষের নিজ্ঞন 
মনই আসলে মানুষের ব্যবহার ও চিন্তাধারার নিয়ামক ;--এই তত্ব জন্সগত স্তরে 
আয়ত্ত প্রবৃত্তগু লর 'প্রাা্ই ঘোষণা করে না শুধু, মনোজ্গতের অপরিবর্ত- 
নীযতারও হীঙ্গত দয়ে থাকে। নিজ্ঞানতত্ব আমলে মস্তিষ্কের ক্রিয়াকলাপের 
অজ্ঞতার স্বীকারোক্তি । মোট কথা, মস্তিষ্কের ক্রিয়াকলাপের অজ্ঞতা! থেকেই 
মনস্তত্বের এই ছুধধোগ | মস্ডিফ-বিজ্ঞানের অনগ্রপরতার মূলে ছিল নতুন পদ্ধতির 
অভাব। পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিশেষ পদ্ধতির আবিষ্কার বিজ্ঞানে নতুন থিওরি 
আবিষ্কারের মতই গুরুত্বপূর্ণ । পাঁভলভ মন্তিষষ-বিজ্ঞানের গবেষণার জন্য একটি 
বিশেষ স্বকীয় পদ্ধতি আবিষাঁর করেন। এই পদ্ধতির ওপর বহ্থলাংশে নির্ভর 
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কথ্মছিলো যনোবিস্ভার ভবিস্তৎ। একটু পরেই এই পদ্ধতি নিয়ে আমরা 
আলোচনা করবো । 

পাভলত ও তাঁর আবিষ্কারের সম্যক পরিচয় দিতে হলে পাঁভলভের পূর্বস্থরী 
দেচেনফ্‌ (51070 ) সম্বন্ধে ছুই একটি কথা বল! দরকার । এই মেচেনফই 
বোঁধ হয় প্রথম শারীরবৃত্তবিদ যিনি পুরোপুরি বস্থবাঁদী দর্শনের দৃষ্টিতে মানসিকতার 
মস্তিষ্কাশ্রিত কাষকলাপের সঙ্গান করেন। তিনিই প্রথম বৈজ্ঞানিক যিনি এ 
কথা জোরের সঙ্গে বলতে পেরেছিলেন যে মন দেহ নিরপেক্ষ তো ময়ই। বরং 
দেহের একটি অংশের, মস্তিষ্কের বিশেষ ধরনের বৃত্তি। ডারউইনের “অরিজিন্‌ 
মব্‌ স্পেসিস্‌” প্রকাখিত হবার মাত্র চার বছরের মধ্যে সেচেনফের বহু আলোচিত 
পুস্তক রিফ্লেক্সেস্‌ অব. দি ব্রেণ' (১৮৬৩ শ্রীষ্টাব্দে) তখনকার ।দনের পাপ্রীপুরুতদের 
আধ্যা'আক ধারণামূলে, ভাববাদী দর্শনের স্থবঙ্ষিত ছুর্গদ্বারে হেনেছিল প্রচণ্ড 
আঘ।ত। দুর্গের পতন ঘটেনি বটে কিন্তু চাঁর দেযাঁলেই কাপন লেগেছিল । 
জাঁবের দরবারে সোরগোল উঠোছল । 

সেচেনফ পরাঁবর্তকে (15৩) কেন্দ্র করে তার বক্তব্য পেশ করলেন । 
পরাবর্তের তিনটি পর্ব। প্রথম পর্বে, বহির্জগতের উদ্দীপন! ইন্দ্িয়ের গ্রাহী 
মংশকে (চোখ, কান, নাক ইত্যাদি ) উত্তেজিত করে; দ্বিতীর পরে এই 
উত্তেঙ্গন।-তরঙ্গ নার্ভ মারফত মেরুদণ্ড বা মস্তিক্ষে গিয়ে পৌঁছয় । এখানে আবার 
নানারকম জটিল স্বামু-সংযোঁজন ঘটে ; তৃতীঘ পর্বে, এই উত্তেজনা তরঙ্গ বহির্বাহী 
নার্ভের মাঁরফতে গিয়ে পেশী বা গ্রস্থিকে সঙ্কুচিত করে। নিয়গ্রাণীর মধ্যে এই 
পরাবত ক্রিয়া নিয়ে বহুবিধ পনীক্ষ|-নিরীক্ষা এব আগে হয়েছিল এবং তার 
থেকে মেরুদণ্ডের উত্তেজনা-নিস্তেজন| সম্পকিত সম্যক জ্ঞান শারীরতত্ববিদ্গণ 
লাঁভ করেছিলেন । 

সেচেনফ, বললেন, মানমিক ও আত্মিক সব রকমের ক্রিয়া-কলাপই মস্তিষ্কের 
কোনো না কোনো রকমের পরাব+ 7 অন্যান্য স্নামু প্রক্রিয়ার সঙ্গে মনমক্রিয়ার 
সংগঠনকারী পরাবর্ ক্রিয়ার কোনে। তফাত নেই। 

তিনি বললেন : “115 01910 15 2 9:59 01 015 90116 18, ৪ 
11701797150 ভা1)1010 1750 01905176100 90615165105 2205 
100 ০06 62035 19:0001029 23 0091 (1196 561195 ০0£ ৯৮1- 
1001 10116110136729. 17101) ৩ 01)2,:20051196 95 053 011108)] 
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৪০051.» মনোজগতের সংখ্যাভীত নুল্ঘ্াতিহক্্ম জটিল ক্রিয়াকলাপ মব্তিফের 
কোনো! ম! কোনে পরাবর্ত-সঞ্জাত। আপাত-দৃষ্টিতে অসম্ভব মনে হলেও» 
এ ধারণ। সত্য। মানসিক ক্রিয়াকলাপের, সে যে কোনে! ধরনেরই হোক ন! 
কেন, প্রকাশ শেষপর্যন্ত পেশী সংকোচনে, বললেন সেচেনফ, £ হয় কাজে, 
নয়ত লেখায় বা কথায়। খেলন। হাতে পেয়ে শিশুর আনন্দ, প্রথম (প্রেমের 
আবিতাব-চিন্তায় নারীর দেহের মৃদু কম্পন, পিতৃভূমিকে ভালবাপাঁর অপরাধে 
দণ্ডিত গযারিবন্ডির হাঁসি,_এ সবেরই অভিব্যক্তিতে দেখতে পাই কতকগুলি 
বিশেষ বিশেষ জায়গার পেশীর মংকোঁচন্জাত ক্রিয়া । 

এ হল পরাধর্তের তৃতীয় পর্বের কথা । 

এর পর তিনি দেখাতে চেষ্ট। করলেন যে এই সব মানসিক ক্রিমাকলাপের 
মূলে পরাঁধর্ডের প্রথম পর্বের সাযু উত্তেজনা বর্তমান । অর্থাৎ বাইরের কোনে! 
উদ্দীপক ইঙ্ড্রিয়ের গ্রাহী-অংখকে উদ্দীঞ্ধ করার ফলেই এই তৃতীয় পর্বের 
অভিব্যক্তি অর্থাৎ পেশী সঙ্কোচন ঘটছে। এখানে সেচেনফ, প্রচলিত দুটি 
তত্বের সাহাধ্য নিলেন । প্রথমটি লকের দার্শনিক মতবাদ £ মানসিক সমংস্ত 
জটিল ধ্যানধারণাই ইঙ্জরিগ্রাহথ সরল অনভূতির সমন্বয় । দ্বিতীয়টি নিয়ন্ণৌর 
পরাঁবত সংক্রান্ত অভ্রান্ত বৈজ্ঞানিক ধারণ! যে বহিরাম্তবের উদ্দীপন৷ ছাড়। 
পরাবতীক্রয়। ঘটতেই পারে না। এ ছুটিকে মিলিয়ে সেচেনফ. এই সিদ্ধান্তে 
পৌঁছুলেন ফে মননক্কিয়া৷ পরাবর্ডের প্রথম ও তৃতীয় পর্বের অুষ্ঠান মেনে চলে 
এখন প্রমাণ কর| দরকার যে, ইন্দ্রিরের উদ্দীপনা ও পেশী অঙ্কোচনের মধ্যে 
মন্তিক্ষের ক্রিয়। নিহিত রয়েছে অর্থাৎ মন্তিক্-মাঁধ্যমেই সংযোজনের ফলে গ্রাহী 
উদ্দীপন। বহির্বাহী উদ্দীপনায় বূপাস্তরিত হচ্ছে যার ফলে ঘটছে পেশী- 
সক্কোচন। তাহলেই মননক্রিয়াকে পরাবর্ত বলতে আর কোনে। বাধাই থাকে 
না। এখানেও মেচেনফ, নিম্নপ্রাণীর উদাহরণ দিয়ে তার তত্বকে সপ্রমাঁণ করার 
চেষ্টা করলেন! বল| বাহুল্য &ুতার এ বিপ্লবী ধারণাকে স্থসংস্কত ও যথাষথতাৰে 
স্প্রতিঠিত করা সম্ভব হয়ে,ছল পরবর্তীকালে পাভলভ-উদ্তাবিত বিশেষ পদ্ধতির 
পরীক্ষ|-[নরীক্ষার দ্বার] | 

ঘেচেনফের ধারপাগুলি প্রমাণনাপেক্ষ হলেও খুবই চিভাকধক ছিল 
নিঃন্দেহে। তিনি অন্থমান করলেন, মস্তিষ্কে এমন কতকগুলি কেন্দ্র আছে 
ষার্দের কাজ পরাবর্ের তৃতীয় পর্বকে প্রভাবিত করা। পেশী সক্কোচনের হান 
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বৃদ্ধির মূলে রয়েছে এই কেন্্রগুলির ক্রিপ্নাকলাপ। অবশ্ত এ ক্রিয়াকলাপও 
বহির্জগতের ঘটনা! ব! উদ্দীপকের উপর নির্ভরশীল। এই প্রসঙ্গে মস্তিষ্কের 
নিস্তেজনা [12315101610]. ] নিয়ে তিনি আলোচন! করেন । 

পুরস্কারের লোভ ঝ1 শাস্তির ভয় দেখিয়ে শিশুর ব্যবহারকে প্রভাবিত করা 
যায়। বহির্বাস্তবের উদ্দীপকের প্রভাবেই শিশু অনেক ইচ্ছা দমন করে, অনেক 
অবাঞ্ছিত কাজ পরিহার করে। সামাজিক কারণে বড়দেরও অনেক রকমের 
মনোৌভাব ও আচরণ দমন ও নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। ল্যাবরেটরণতে পরী ক্ষিত 
নিম়প্রাণীর মেরুদণ্ডের স্বাযু নিস্তেজনার সঙ্গে এ ব্যাপারগুলো তুলনা করে 
মেচেনফ, বললেন--এগুলো মস্তিষ্কের বিশেষ কেন্দ্রের নিস্তেজনার ফল। 

সেচেনফের মতে চিন্তা হচ্ছে অন্ুচ্চারিত কথা । পরাবর্তের তৃতীয় পর্ব অর্থাৎ 
স্বরযন্ত্, জিহব। ইত্যাদি শ্বরোঁৎপাদক পেশী সন্ধষোচম দমনের ফলে চিন্তার জন্ম। 
তার ভাষায়] 2, 0006100 1125 19096] 6126 06511010105 01 
91696. 2510. 165 00106101261010 5 0115 005 6100. 01 611৩ 15895. 
(1, 6. 6112 17109561016116 ) 15 21)1)2121161% 21096116. আবার গ্রক্ষোভের 
বেলান পরাঁবর্তের তিনটি পর্বই কাজ করছে, উপরন্ধ তৃতীয় পর্বের ক্রিয়াকলাপ, 
পেশী মংকোঁচন অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে । কোনে। বিশেষ কারণে ব। মন্তিক্ষের 
বিশেষ অবস্থয়। উদ্দীপকের সাড়। স্বাভাবিকতাঁর শীমা ছাড়িয়েছে । 

এইভাঁবে, সংবেদন, উপলব্ধি, সংকল্প, স্মৃতি, কল্পন।, প্রেম, বাত্সল্য ইত্যাদি 
মনের সমস্ত আবেগ অন্তভৃতিকে সেচেনফ, মন্তিষ্ষেন পরাবরক্রিঘারপে ব্যাখ্যা 
করার চেষ্টা করলেন। আত্মিকক্রিশ্ন'র প্রেবণ। সব সময়েই জাগতিক ও 
পরিবেশের প্রভাবাদীন_-এই ছিল তার বক্তব্য । তদানীস্তুন ভাববাঁদী "ও 
ধর্মধ্বজীদের প্রচলিত গ্রতিক্রিত্াশীল ধারণাকে আক্রমণ করলেন সেচেনফ,। 
রাতারাতি তার “[২9০১% 0৫6 10115 31810 এর নাম রাশিয়ার একপ্রান্ত 
থেকে অন্য প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ল । মন সম্পকিত এই বস্তবদী দলিলটিকে জার 
সরকার সহজভাবে নিতে পারলেন ন|। বইটি নিষিদ্ধ বলে ঘোষিত হল। 
তবে অধ্যাপক মেচেনফ উচ্চপদস্থ বন্ধুদের হস্তক্ষেপের ফলে নির্বানদণ্ড থেকে 
অব্যাহতি পেলেন । 

শারীরবিদ্যার সম্যক জ্ঞান, মস্তিষ্ক ক্রিয়াকলাঁপের গবেষ্ণ। ছাড়া যে মনো- 
বিস্তার জ্ঞান লাভ অসম্ভৰ--এই ধারণ।কে বিজ্ঞানীদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করলেন 
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সেচেনফ. | “50110615 80116:108 00 006 011001015০1 15000001079 
01755101087 11] 106£110 আঃ) 2 05681160 5005 9৫ 006. 10016 
311011)15 850065 ০£ 1550০171021] 116 200 জা1]] 2006 2051) 2 
০02৫6 11760 0102 51911610 ০0£101511956 7055 011010951091 1106119106172, 
165 01051655 111 (76160016 19565 7 £21910165 001 16 আ1]1 
2917 11. 161190111. তার এই কথাগুলে। উত্তরকালে পাভলভের গবেষণ। 
ও পরীক্ষানিরীক্ষাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল নিশ্চয়ই । ১৯১৫ 
সালে সেচেনফের দশম মৃত্যুবাধিকী উপলক্ষে পাভলভ বলেছিলেন, “ণুখ৩ 
21011096101. ০0 06 16965: 19111001015 60 6501910 006 2০6৮1 
০ (106 17151151 196150115 0610053 15 . 11001 01726 09092.111% 0218 
06 2101)1160 €০ 17151761 1091005 0£01591510 02.6018, 701 01715 
1625010 606 109772 01 980112110% ডা111 10015561 15119,111 0০2 
€০ 06 0২101551910 50161061980 01101, 

উচ্চতম মননক্রিয়া কার্কারণ সম্পৃক্ত, প্রাকৃতবিজ্ঞানের নিয্নমশৃঙ্খল। 
মনোবিজ্ঞানেও প্রযোজ্য, মেচেনফের এই ধারণাদ্ার| অন্তপ্রাণিত হয়েছিলেন 
ইভাঁন পেত্রভিচ। তাই গড়ে উঠতে পেরেছে বাস্তববাদী মনন্তত্ব-_যাকে আজ 
অসঙ্কোচে মনোবিজ্ঞান আখ্যা দেওয়া যায়। 

আত্তিক ক্রিয়াকলাপের কার্ধকারণ সম্পর্ক সেযাবৎ কোনও নিয়মশৃঙ্খলাঁর মধ্যে 
বাধতে পারেননি বিজ্ঞানীরা; কাজেই নানারকমের রহস্বাঁদ 'ও অধ্যাত্মবাদের 
প্রসার ঘটছিল। জাগতিক নিয়মশৃঙ্খনাঁর হদিশ অনেক ক্ষেত্রেই পাওয়া! গেছে 
যে মস্তিষ্কের সাহায্যে, সেই মন্তিফ তখনও পধন্ত মনাবিষ্কত দেখ। পাঁভলভ তার 
বিশেষ পরীক্ষা-পদ্ধতির সাহাধ্যে বহু উপাত্র-তথ্য সংগৃহীত করলেন দীর্ঘদিনের 
অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে। এখন গবেষণাগাঁরে উদ্দীপককে বিশ্লেষণ কর! যায়, 
তার শক্তির তারতম্যও নিয়ন্ত্রণ করা চলে । তথ্যাদ্দির সামন্ত্ীকরণের ফলে মন্তি্ক 
ক্রিয়ার সাধারণ কতকগুলো স্থত্র পাওয়। গেল । 

১৯০৫ শ্রীষ্টান্বে হজম ক্রিয়ার উপর নতুন আলোকপাতের জন্য পাভলভ 
নোবেল প্রাইজ পান। এই পরীক্ষা-নিবীক্ষাগুলো চালাবার সময় কুকুরের লালা 
ঝরার দিকে তীর দৃষ্টি পড়ে। যে লোকটি বুকুরের খাবার দিতে! তার পায়ের 
শব্দ শুনলেই কুকুরদের লাল! ঝরতে শুরু হতে৷। থাল1-বাসনের শব্দ শ্ুনলেও 
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লালা ঝরতো। কেন এই লাল ঝরে? কেন আপেল মাটিতে পড়ে ?-- 
প্রায় এই ধরনেরই প্রশ্ন। অতি সহজ প্রশ্ন, উত্তরও অতি সোজ! সাধারণের 
কাছে। কুকুর বুঝতে পারছে খাবার আপছে, তাই। নিজের মনকে দিয়ে 
কুকুরকে বোঝবার এই প্রচেষ্টাই ছিল মনস্তত্ের প্রশ্ন মীমাংসার উপায়। একে বলা 
যায় 2126117000-1710:1)1210 চিন্ত1, দার্শনিকরের অস্তর্শন ( ইন্ট্রোম্পেক্শান ) 
পদ্ধতি । কিন্ত প্রকৃতি-বিজ্ঞানের দিক থেকে এ প্রথা অল। ব্যক্তি-নিরপেক্ষ 
অব.জেক্টিভ, বৈজ্ঞানিক মত্যে পৌঁছুবার রান্তা এ নয়, একথা পাভলত বুঝে- 
ছিলেন। তার মনে জাগলে। ছুটি কথা £ (১) কুকুর মানুষের মত চিন্তা করতে 
পারে, তার বৈজ্ঞানিক প্রমাণ কোথায়? (২) মস্তিষ্কের কোন ধরনের ক্রিয়! 
গ্রতিক্রিয়ার সঙ্গে এই লালা ঝরার সম্পর্ক? কুকুরের পক্ষে এট। মনন ক্রিয়ারই 
সাঁমিল। কিন্তু এই মননক্রিয়ার তাৎপর্য কী? কিভাঘে এই মনন-ক্রিয়ার 
মন্তিষ্ক ভত্তিক ব্যাখ্য। মিলবে? এই চিস্তা থেকেই নতুন পদ্ধতির উদ্ভব । 

ছোট একট অস্ত্রোগ্রচার করে লালা নিঃসরণ গ্রন্থনালীর ( স্তাঁলিভারী ডা) 
এক প্রাস্ত বাইরে এনে চামড়ার পঙ্গে সেলাই করে দেওয়া হলো। তারপর 
কুকুরটি সম্পূর্ সুস্থ হয়ে উঠলে তাঁর ওপর পরীক্ষা নিরীক্ষ। চালানো! হলে! | এই 
পাভলভীয় পন্ধতিটি মস্তিক্ষবিজ্ঞান তথ! মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যুগাস্তর নিয়ে এলো । 
স্বস্থ জীবন্ত প্রাণীর ওপর এর আগে ফি'জওলজিষ্টরা বড় একট। পরীক্ষা নিরীক্ষার 
স্থযোগ পেতেন না । এস্কট| বিশেষ যন্থ্কে দেহ থেকে আলাদ। করে ফেলে তার 
ক্রিস! প্রাতক্রিঘ। দেখ। হতো । বলা-বাহুল্য, স্থস্থ গোট। প্রাণীর মধ্যে যন্ত্রটি অন্যান্য 
যন্ত্রের সঙ্গে যোগাযোগ অক্ষু্ রেখে কিভাবে কজ করে যাচ্ছে, সেটা বোঝবার 
উপায় এ নম। এদিক দিয়ে পাঁভলভ-পদ্ধতির উন্নত ধরন অনম্বীকারধ। 
লাল। নিঃমরণ বাইরে থেকে পর্যবেক্ষণ কর] ও লাঁলার পরিমাণ নির্ধারণ করা 
সম্ভব হলো এই পদ্ধতিতে । খাগ্য দেখে বা খাগ্য পরিবেশকের পায়ের শব্দের 
দরুণ লাল! নিঃসরণ যে উচ্চতর মস্তিফের ক্রিয়া, এ বিষয়ে তার সন্দেহ ছিল না। 
এইবার উচ্চ মস্তিষ্কের ক্রিয়া কলাপের নিয়ম-কানুন নির্ধারণ করার পদ্ধতিও 
আবিষ্কৃত হলো । মন্তিফ্ষের ক্রিয়-কলাপের হদিশ নির্ণয়ের স্থত্রপাত এই সময় 
থেকে । নিপ্বস্ত্রিত ও পূর্বনির্ধারিত অবস্থার মগ্যে মস্তি বিশেষ করে গু মস্তিষ্ক 
(কএটেক্স-পেরিব্াই ) নিয়ে গবেষণ] গুক হলে প্রকৃতি-বিজ্ঞানের পদ্ধতি 
অন্ুষামী । 
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ঘণ্ট। বাজানে। হচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে খাবার দেওয়া হচ্ছে কুকুরকে । কয়েকবারি 
এইরকম করার পরে শুধু ঘণ্টা বাজানোর পর দেখা গেলে! কুকুরের লাল ঝরছে ও 
সে খাবার জায়গার দিকে যাবার চেষ্টা করছে। এই হচ্ছে কগ্ডিশনড্‌, রি্লেক্স 
আবিষ্কারের আদি এক্সপেরিমেন্ট । ঘণ্টাধ্বনিকে বল! হয় শতীধীন উদ্দীপক, 
( কণ্ডিশনড ট্িদুলাস্‌) ও কুকুরের ওপর তার প্রতিক্রিয়াকে বলা হয় শত্তাধীন 
পরাব ( কঙিখনড রিফ্রেস )। খাস্ঠের লঙ্গে মুখের সংস্পর্শে শ্বাভাবিকভাবে 
যে লাল! নিঃসরণ হয়ে থকে তাকে বলা হয় শর্তহীন পরাবত ( আন্ক্ডশনভ, 
রিফ্রেস); সাধারণের ভাষায় সহজাত আদিম গৈবক্রিয়া। (ইন্স্টিগ্কট্যুয়াল 
এ]কৃটিভিটি )। এই ক্রিয়ার জন্য শিক্ষার প্রয়োজন নেই । এই ক্রিয়ার কেন্ুস্থল 
নি়মন্তিফ (সাঁবকর্টকাল্‌ রিজিয়ান্)। কগ্ডিনড, রিষ্লেব্স নিগ্ে জীব জন্য 
ন।। এই রিফ্রেক্স বাইরের পরিবেশের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে গিয়ে আয়ত্ব 
করে। ঘণ্ট।ধ্বনি উচ্চ মস্তিষ্কের শরবণকেন্দ্রে উদ্দীপন জাগায়। সেই উদ্দীপনার 
সঙ্গে সহজ।ত 'ৈব-ক্রিয়ার দরুন নিষ্ন-মস্তিক্ষের উদ্দীপনার যেগাযোগ ঘটার ফলে 
পরবর্তীকালে শুধু ঘণ্টাধ্বনি খাগ্-গ্রতিক্রিয়। জাগিয়ে তোলে । এইভাবে জন্মের 
পর-মুহ্র্ থেকে মানব শিশু ( সব প্রাণীই ) বহির্বানস্তবের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেঃ 
নতুন গুণ আতমত্ব করে ও পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে শেখে। এই 
হচ্ছে জীবজগতের-শিক্ষালাভের একমাত্র উপায়। এই ক্রিয়াকলাপ ( কগ্তগনড, 
রিফ্রেক্স ) একান্তভাবে উচ্চমস্তিষ্কের উপর নির্ভরশীন। আন্কগ্ডিণনড, রিষ্রেক্স 
জাতিগত (599০16$ ) বৈশিষ্ট্য আর কণ্তিখনড, রিফ্রলেক্স ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য । 
এক এক জাতীগ্ন প্রাণী কতকগুলে! আন্কপ্ডিনড্‌ রিফ্লেক্স ( সহজাত আ।দম 
প্রবৃত্তি) নিয়ে জন্মগ্রহণ করে, এগুলো তাদের শিখতে হয় না । মাকড়লার জাল 
বোঁনা, বাবুই পাখীর বাসা বাবা, এ সবই আন্কপ্ডিশনভ, রিফ্রেব্স। মানবশিশু 
কতকগুলো সহজাত আদিম প্রবৃত্তি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে, মেগুলে। মানবজাতির 
বৈশিষ্ট্য । অবশ্য সঠিকভাঁবে বলতে গেলে বল| উচিত, সহজাত প্রবৃত্তি বা 
ইনৃষ্টিংটু'ল এাঁকৃটি ভিটি' অনেকগুলে! “আন্কপ্িশনভ, রিফ্লেক্সের” জটিল মিশ্রণ 
থেকে উদ্ভৃত। তবু ্থবিধের জন্ এই প্রবন্ধে আমরা “খান্কপ্ডিশনভ, গিয়ে 
আর “ইন্টিট্যুয়াল্‌ এাকৃটিভিটিকে' একই অর্থে ব্যবহার করছি। 

যে কুকুরকে কণ্তিশনভ্‌ কর! হয়েছে অর্থাৎ শিক্ষা দেওয়া হয়েছে তার 
কাছেই মাত্র & ঘণ্টা বাজানোর দাম আছে। অন্ত কুকুর ঘণ্টা বাজানোর দ্বারা 
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উন্নীত হবে না, _তাঁর লালা ঝরবে ন1। শ্রধু ঘণ্টাধ্বনি নয়, যে কোন ইন্জরিয়গ্রাহ 
উদ্দীপক দিয়ে (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা। ত্বক ইত্যাদি মারফ২) কগ্ডিশনড্‌ রিফ্রেক্স 
তৈরী করা সম্ভব । যে কোনে আন্কগ্ডেণনড, রিফ্রেক্সের উত্তেজক ও বহির্জগতের 
যে কোনে! উদ্দীপক এইভাবে সংযুক্ত হয়ে নতুন কপ্ডিশনভ, রিফ্লেব্স তৈরী কবতে 
পারে। অনেক পুরণো কগ্ডিশনভ রিফ্লেক্স এর ওপর ভিত্তি করে আবার নতুন 
কণ্ডিশনভ রিফ্লেক্স তৈরী হতে পারে । 

একট। খুব দরকারী কথা এখনও বলা হয়নি। আন্কণ্ডিশনড্‌ রিফ্রেস 
সর্বাবস্থায়, সব সময় একইভাবে কাঁজ করবে-- এট! চিরস্থায়ী ব্যাপার । অর্থাৎ 
মন্তিফ ও সাযুমণ্ডলীতে পথ তৈরীই রয়েছে । কিন্তু কণ্ডিখনড্‌ রিয্রেন্ স্থামী নয় 
ও সর্বাবস্থায় কার্যকর হবে না। শর্তগুলি যথাযথ ন] হলে রিয়েক্স তৈরী হবে না। 
একবার একটি কশ্তিখনড্‌ রিফ্রেক্স তৈরী হলে সেট| চিরকালই টিকবে, এমন 
নয়। ঘন্টা! বাজানোর পর যদি কয়েকবার কুকুরকে খাবার দেওয়া না হয়ঃ 
অর্থাৎ শঙহীন উদ্দীপন। যদি বন্ধ থাকে, তবে ঘণ্ট। বাজানোর পর লাল! নিঃসরণ 
কমতে কমতে একেবারে শৃহ্ের কোঠায় এসে দীড়ানে ! এমন কি ঘট! বাঁজলে 
কুকুর হয়তো খাবারের পাত্র থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে। কাঁগুখনড পিফ্রেক্স 
ভঙ্গুর বটে, তবে একবার একটি বৈরী হলে তার রেশ কিছুদিন অব 
থেকে যায়। 

এর তাঁপর্ধ সবিশেষ । কণ্তিশনড রিফ্লেক্স মাদ্যমে জীব বাইতের জগতের 
পরিবঙ্নেব সঙ্গে নিয়ত নিজেকে খাপ খাইয়ে নিচ্ছে । কণ্তিশনড রিক্লেকা যদি 
অপরিবর্তনীয় বা! চিরস্থায়ী হত তাহলে সে সম্ভাবন। মোটেই থাকতে। ন। | জীব 
জগতের নতুন শিক্ষা! সম্ভব হতো! ন]। 

আগেই বলেছি পাঁভলভ দেখিয়েছেন যে কপ্তিখনভ্‌ রিফ্লেক্স তৈরী হয় শুর 
উচ্চমস্তিষ্ষে ( সেরিব্রাম )। প্রাাণীজগতে বিব$নের সঙ্গে সাঁধুমগ্ডলী জটিলতর হতে 
হতে মানুষের বেলায় মন্তিফ এমন কতকগুলে। নতুন ধর্মের আঁধার হয়েছেঃ য| 
একান্ত মানবীয় । এর ফলে মা্ষের পক্ষে শুপু পারবেশের সঙ্গে মা'নয়ে নিয়ে 
বেঁচে থাকা নয়; পরিবেশকে» বহিরাস্তবকে, প্রকৃতিকে নিজের সুবিধামত 
পরিবতিত করার ক্ষমতা লাভও সম্ভব হয়েছে। 

প্রসঙ্গত শর্ডাধীন পরাবের স্থষ্টি সম্পর্কে আরে! ুচারটি শর্তের উল্লেখ করছি £ 
প্রথমত, তথ্যাঁদির সাহায্যে বোঝ। গেল লালানিঃসরক গ্রন্থির উত্তেজনার 
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একটি সার্বভৌম শর্ড আছে। খাগ্য দেখিয়ে গ্রন্থি উত্তেজিত করতে হলে প্রাণীটি 
ক্ষুধার্ত থাক! চাই | পেট ভন্তি থাকলে পরাতরক্রিয়ার উন্মেষ ঘটবে না। এর 
থেকে আমরা এই ধারণায় আসতে পারি যে সমস্ত মননক্রিয়ার শর্ত হল মস্তি্ষের 
পুর্বপ্রস্ততি। মস্তিফের যে জায়গাঁয় বহির্বাস্তবের উদ্দীপক কাজ করবে, সে 
জায়গাঁটিতে আগে থেকে উত্তেজনা প্রবাহ সঞ্চারিত থাক! দরকার । এই অন্তর- 
প্রক্রিয়া যতদিন ন। বিজ্ঞানালোকে ভালভাবে বোঝা গিয়েছিল, ততদ্দিন একে 
কেন্দ্র করে অজ্ঞেয়বাদ বা রহস্যবাদের তত্ব সম্প্রসারণ সহজ ছিল । এই ব্যবহারের 
গৃঢ় উদ্দেশ্াটিও পাঁভলভের কাছে পরিস্ফুট হয়ে উঠল। খাগ্ উদ্দীপক সব সময়েই 
যদি প্রাণীকে উত্তেজিত করতে থাকে, তবে প্রাণীর পক্ষে অন্য উদ্দীপকে 
( আত্মরক্ষামূলক, বংশবৃদ্ধিমূলক ) সাড়। দেওয়| সম্ভব হয়ে ওঠে না। নতুন 
গুণ ব। ধর্ম আয়ত্ত করাও যায় না। পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজন হয় 
তঃসাধ্য। 

দ্বিঠীরত, যি খেতে না দিয়ে প্রাণীকে বারবার খান্ শুধু দেখানো হয়ঃ তবে 
লাল! [নঃসরণ ক্রমশ কমতে কমতে শৃন্যের কোঠায় এসে দাড়াবে । আবার যে 
মুহুর্তে এক টুকরে। খাবাঁর মুখে গু'জে দেওয়া হবে, অমনি দেখা যাবে লালাগ্রন্থি 
পূর্ণমাত্রায় সক্রিয় হয়েছে, লাঁলানিঃঘরণের পরিমাণ পূর্ব মাত্রায় ফিরে গেছে । 
প্রকৃতির এই মিতব্যয়িতা প্রাণীর অভিযোজন সহায়ক নিঃসন্দেহে । বাস্তবে 
ফলপ্রন্থ না হলে যত শক্তিশালীই হোক ন1 কেন, উদ্দীপক প্রাণীকে বেশীদিন 
উত্তেজিত করতে পারে ন| £ প্রাণী মাত্রেরই অস্তিত্ব ও স্স্থতাঁর পক্ষে এই ধর্ম অতি 
প্রয়োজনীয় । ছলনামম়ী মরী চিক] যে বেশীদিন গ্রলুক্চ করতে পারে না মানুষকে 
মাস্তফের এ একট। বিশেষ সদ্ধর্ | 

তৃতীয়ত; জানা! গেছে, একপঙ্গে ছুটে। উত্তেজক কাজ করতে পারে না। 
রুটি ও মাংস--এই দুই খাগ্ঠই কুকুরের সামনে উপস্থিত কর| হল। নিজস্ব ধর্ম 
অনুযায়ী রুটির লাল। নিঃসারক ক্ষমতা নরম মংসের তুলনায় অনেক বেশী। 
রুট ভি।জয়ে চিবিয়ে গলাধঃকরণ করার জন্ চাই প্রচুর লাল। | মাংস (ঝোল 
সমেত ) গিলতে লালার প্রয়োজনই হয় না। এই ছুই বিপরীত্র্মী (লালা 
নিঃসরণের দিক থেকে) খাদ্য পেলে কুকুর মাংসের দিকেই শুধু মন 
দেবে । লাল। ঝরবেই না। কারণ মাংস অনেক বেশী শক্তিশালী উদ্দীপক । 
প্রকৃতির এই বিশেষ নষ্ষম প্রাণীর কর্মক্ষমতাকে সচল ও সক্রিয় করে। একই 
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সময়ে মস্তিষ্ক ছুটি উদ্দীপক দ্বারা আকৃষ্ট না হওয়ায় মস্তিষ্কের কার্যকারিত| অনেক' 
বেড়ে যায় । পরিবেশের সঙ্গে সুুভাঁবে মানিয়ে নেবার সুবিধা হয়। 

এই লব প্রাথমিক জ্ঞান লাভের ফলে আরও বিস্তারিত হল পাঁভলভের 
গবেষণাক্ষেত্র | ক্রমশ তিনি জটিলতার পরীক্ষাবিধিতে মনোনিবেশ করলেন । 
মানসিকতার রহন্তগ্রন্থি ক্রমশ উন্মোচিত হতে লাগল। 

দীর্ঘ পয়ত্রিশ বছর ধরে ল্যাবরেটরীতে কপ্ডিশন্ভ রিফ্লেক্স তৈরী করে 
বিবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর পাঁভলভ মস্তিষ্কবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় কতকগুলে! সাধারণ 
স্ত্রের সন্ধান পান। মস্তিষ্ক-ক্রিয়! নিয়ম-শৃঙ্খলার অধীন ও কার্ষকাঁরণ সম্পকিত : 
তার প্রামাণ); গবেষণার ফলে আমরা আজ তা" জানতে পেরেছি । তার 
সত্রগুলি চিকিংসা-বিজ্ঞান, জীব-বিজ্ঞান, ও বিশেষ করে মনোবিজ্ঞানের পক্ষে 
অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । এমঘ্বন্ধে বিস্তার কপ এখানে সম্ভব নয়। অতি সংক্ষেপে 


ঢুচাঁরটে কথা বলবো! । 
দীর্ঘদিনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর পাভলভ আবিষ্কৃত জৈবক্রিয়৷ সম্পকিত 


বিশেষ কয়েকটি প্রামাণ্য সুত্র বিবুত করছি। 

প্রথমত - গুরুমন্তিক্ষ ( মানুষ সমেত সমস্ত উচ্চ প্রাণীর বেলায় ) দেহাত্যস্তরস্থ 
যাবতীয় জৈব-ক্রিয়ার মিয়ামক ও নির্ধারক | প্রতিটি যন্ত্র, গ্রন্থি--সে হ্ৃংপিগুই 
হোক আর থাইরয়েডই হোক, গুকুমস্তিফের নিয়ন্থনাধীন। আমাদের স্বামুমণ্ডল 
দু'ভাগে বিভক্ত, একটি উচ্চ মনন-ক্রিনার ( যথা-_চিন্ত।, বুদ্ধি, ইচ্ছা গ্রণে দিত 
ক্রিয়াকর্ণ ইত্যাদি ) জন্য ও অপরটি স্বয়ংক্রিয় জৈব-ক্রিয়ার জন্ত) ( হৃৎপিণ্ড» 
ফুসফুল, দেহের পরিমাণক্রিয়। ইত্যাদি ) এই পুরণে। ধারণ। অচল প্রমাণিত হল। 
এসম্বন্ধে যথেষ্ট তথ্যের সমাবেশ করেছেন পাভলভ 'ও তাঁর পরবতী! বৈজ্ঞানিকের 
দল। এক কথায় একে বলে-_নাভাঁজম্‌ (ই6:519107 )। 

দ্বিতীয়ত _ গুরুমন্তিষষ কণ্ডিশনভ রিফ্রেক্স মারফ২ বহিরবীস্তবের সামান্যতম 
পরিবর্তনের সঙ্গে জীবদেহ ও সমন্ত সংশ্লিষ্ট যন্্রাদির ক্রিয়াকলাঁপের লারাক্ষণ' 
সম্পর্ক সাধন ও সামগ্রস্ত বিধান করে চলেছে। এর জন্যে প্রয়োজনমত 
আন্কপ্ডিশনড্‌ রিফ্লেক্সকে বহির্বানস্তবের নতুন নতুন উদ্দীপকের সঙ্গে কণ্ডিশনড, 
করাতে হচ্ছে । একদিকে মস্তিষ্ক নিয়ন্ত্রিত করছে জীবন ধারণ, আত্মরক্ষা, 
প্রজনন ইত্যাদি আন্কপ্ডিশনভ, রিফ্রেক্সের তাগিদে থাগ্যান্বেষণ, বিপদ থেকে দূরে 
ধাঁকা, সঙ্গী খোজা ইত্যাদি ক্রিয়াকর্ণকে | আবার অন্যদিকে, এই সবের দরুণ 


৯ স্ি 
পি হি 
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বহির্ধান্তবের যে পরিব্ন ঘটছে, সেই পরিবর্তনের সঙ্গে দেহের ভিতরকার সমস্ত 
যন্্রাদির ক্রিয়াকলাঁপকে নিয়ন্ত্রিত করে, মানুষের সঙ্গে তাঁর বহিরীম্তবের এক 
চলমান সামগ্রন্ত ( ডাইনামিক-ইকুইলিব্রিয়াম্‌ ) রেখে চলেছে মস্তি । এ ছুটি স্তর 
জীব-বিজ্ঞান ও চিকিৎসাশাস্থ্ের পক্ষে মহামূল্যবান । 

ভূতীয় স্থত্রটী মানব-মন্তিক্ষের বিশেষত্ব-বিষয়ক | মানব-মস্তিষ্ক পশু-মত্তিক্কের 
ক্রমবিবর্তনের চরম পরিণতি, কিন্তু তাই বলে পশু-মন্তিকক আর মাঁনব-মন্তিষ্ক এক 
ধরনের নয়। জীবনের সায়াহে মনোবিকার নিয়ে গবেষণার ফলে পাভলভ 
এই দিদ্ধান্তে আসেন যে £ পঞ্চ-ইন্রিয়গ্রাহা বহির্জগণ্থ ( য পঞ্খদদের একমাত্র জগৎ ) 
ছাড়াও মানুষের ভাঁষাগ্রাহ একটি আলাদা জগৎ আছে। প্রাণীজগতের 
ক্রমবিবঙনের ফলে, লক্ষ লক্ষ বছরের চেষ্টায় মানুষ ক্রমশ দোঁজ। হয়ে দাড়াতে 
শেখে ও হাতের বিশেষ ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়। পশ্ুজগৎ্ থেকে সম্পূর্ণভাবে 
আলাদ! হয়ে যাবার গুথম ধাপ হাতিয়ার ব্যবহার করতে শেখা । এর পর এলে 
সজ্ঘবদ্ধাভাবে কাঁজ করার তাগিদ । প্রয়োজন হলে৷ পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্ক 
রক্ষ। ও ভাববিনিময়র । উৎপত্তি হলে! শব্দের। সুশুঙ্খথলিত এব্শাঁলা থেকে 
তৈরী হলে! বর্ধর যুগের প্রথম ভাষা । আভ্যন্তরীণ কতকগুলো! যন্ত্রপাতিতে 
(ভে!ক/1ল্‌ ক, ল্যারিস্কস্‌ ) ঘটলে| বিশেষ পরিবর্তন, সেই সঙ্গে মাশ্তক্ষের4 | 
মানব-মপ্তিক্কে নতুন ধর্ম '€ গুণ আরোপিত হলো । মস্তিষ্কের এই বিশেষ মানবীয় 
পরিধ$ন পগ্দের অলভ্য অসংখ্য গুণের অধিকারী করে তুললে! মাঙষকে । 
বাঁ্বান্তবের ইন্দ্রিয়-গ্রাহা সঙ্কেতকে ভাষ। করলো সামান্তীকৃত ও. বিয়োজিত 
(জেমারেলাইভ্‌ ও খ্যাবস্াীকূটেড )। তার ফলে উদ্ভূত হলে| সুস্পষ্ট [চস্তাধার] 
ও ধ্যান দাঁরণ।| এই ভ'ষার দৌলতে ইন্জিয়গ্রাহা বাস্তবের বিভিন্ন ঘটনাবলীর 
মশ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন ও তার থেকে জ্ঞানভাগ্ু|রকে সমুদ্ধ করতে 
শিখলো মানু । পশুর সম্বল শুধুমাত্র নিঙ্গের অভিজ্ঞতালন্ধ চেতনা আর মানুষের 
কাঁজে ল!গছে হাঁজার-হাঁজার বছর ধরে সঞ্চিত লক্ষ-লক্ষ মানুষের বিভিন্ন 
আভজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান। দর্শন-কাব্য-বিজ্ঞান ইত্যাদি সবই ইন্দ্রিয়গ্রাহা সম্কেতর 
বিয়োজন ও মামান্তীকরণেরই ফল। বস্তজগংকে মস্তিষ্কে প্রতিফলিত করে চৈতন্তের 
ও জ্ঞানের উন্মেষ ঘট।য় এই ভাষ।। আবার এই প্রতিফলনজনিত জ্ঞানকে ইন্্রিয় 
মাধ্যমে বাস্তবের ওপর গ্রয়োগ করে এর সত্য-মিথ্য। যাচাই করি, ভুল মংশোধন 
করি, বান্তব-সত্যের দিকে আর এক ধাপ এগধে চলি। এইভাবে ক্রমবিকণিত 
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হচ্ছে মাচষের জ্ঞান ও সভ্যত| | এইভাবে বিজ্ঞানীরা নিত্য নতুন তথ্য সংগ্রহ করে 
নতুন থিওরী তৈরী করছেন; সেই থিওরী প্রয়োগ করতে ঠ্ননে তার অসম্পূর্ণতা 
ধর| পড়ছে, সংগৃহীত হচ্ছে আরও নতুন তথ্য, তৈরী হচ্ছে নতুন তত্বের 
বুনিয়াদ। ভাষার দৌলতে মন্তিষ্কে যে নতুন ধৈপ্লধ্ক পরিবগ্ন ঘটলে, 
পাঁভলভের পূর্ববর্তী আর কোন ধৈজ্ঞা।নক এই পা'রবর্তনের শ্বরূপ নির্ণয় করতে 
সম হন নি। 

পাভলভ মস্তি,ক্কর এই সংযোজিত সুতরটর নান দিলেন দ্বিতীয় সাংকেতিক 
তন্ত্র ব| ফেকেওড 'সগনা'লং পিসটেম | প্রথম সাংকেতিক তন্ত্র হলো ইন্দ্িয়গ্রাহ 
অনুভূতির স্তব। পণ ও মাহষ উভয়ই এই স্তরের অপ্রিকারী | দ্বিতীয় 
সাংকেতিক তগ্থের অধিকারী শুধু মাত্র মানবমন্তিক্ক | এ সম্বন্ধে ভড়বাদী পগুতের। 
অন্মানই করে এমেছেন এযাবৎখ। পাঙ্ল:ভর আধিক্কার এই অনুম|নূকে 
বৈজ্ঞানিক সত্যের ম্ধাদ| দিলো । পশু-মন ও মানব-মন-এর প্রভেদ বুঝতে 
গিয়ে আধ্যাত্কতার আশ্রয় নেবার আর প্রয়োজন রইলো ন।। !নঃসংশয়রপে 
প্রমাণিত হলো যে, চৈতন্য মন্তক্কের উপর বহির্জগত্তেব প্র।তফ্লন | মানব-মস্ডিষক 
বিবর্তনেরই এক বিশ্যে অবস্থা । বস্তই আদি ও প্রাথামক : চেতন বস্ত্-সাপেক্ষ। 

উল্লেখ করা উচিত যে, এই সাংকেতিক শুর ছুটি পরস্পর নিরপেক্ষ নয় । 
এক অপরকে শুধু প্রভাবিত করছে তাঁই নয়, এক অপরের ওপর একান্ত ভাবে 
নির্ভরশীল £ প্রথমটির বিশেষ বিবর্তনের ফলেই দ্িতীয়টির উদ্ভব | 

পাভলভের মতে দেহ-মন-সশাস্তরালবাদ (সাইকোফিজিক্যাল্‌ প্যারালাল- 
ইজম্‌) দেহ-মব-একাত্মবাদ (লাইকোফিজিক্যাল আইডেন্টিটি) এর মতই 
ভ্রমাত্মক ও অবৈজ্ঞানিক। মননক্রিয়৷ মস্তিফ্কের কোষ-ম্পন্দনের ওপর নির্ভরশীল 
মানে এই নয় যে, মন্তিষ্কই মন। পাভলভ-মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে এই ধরনের 
ভ্রাস্তধারণ। লাধারণের মধ্যে চালু দেখা যায় । ওয়াটনন প্রবতিত ব্যবহারধাদ ও 
যান্ত্রিক জড়বাদের সঙ্গে পাতলভ-বিজ্ঞানের কোন সম্পর্ক নেই । 

যাবতীয় মনন-ক্রিয়। ( চৈতন্য-মমেত ) বহির্বান্তবের প্রতিফলন, এই নতুন 
স্ত্রটি পাতলভীয় মনোবিজ্ঞানের বিশেষত্ব । মানুষে মানুষে যে গ্রভেদ, (মনোগত 
ও ব্যবহারগত ) তাঁর অধিকাংশই জন্মগত বা বিধিদপ্ত গ্রভেদ নয়। পরিবেশের 
পার্থক্য থেকে সে-গ্রভেদের অধিকাংশ উদ্ভব_-এই হলো নতুন মনোবিজ্ঞানের 
সব থেকে বড় কথা । এর তাৎপর্য অপরিমীম। সেই আদদিকালের দান-সমাজ 
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থেকে আজকের ধনতান্ত্রিক সমাজে এই ধারণাই চালু যে,_মানুষে মানুষে 
মানমিকতার ও আচরণের পার্থক্য স্বাভাবিক ও অপরিবর্তনীয়। একদল 
লোক সংখ্যায় নগন্য হয়েও সংখ্যাগরিষ্ঠের ওপর প্রতৃত্ব করছে জন্সগত মানবিক 
পুণের শেষ্টত্বের জন্য ; এই ব্যাখ্য। বিজ্ঞানসম্মত বলে মনে হয় না। শ্বেতজাতির 
প্রাধান্ের মূলে তাদের বুদ্ধি বা মানপিক শক্তির অেষ্টত্, একথ। পাভলভবিজ্ঞান 
স্বীকার করে ন। | বুদ্ধি | শ্রেষ্ঠত্ব বিচারে মনন্তবের চালু পরীক্ষ/গুলির (আই, 
কিউ টেষ্টং ) বশেষ গুরুত্ব পাঁভলভীয়ানদের কাছে নেই । বাস্তব পরিবেশ সব 
কিছুকেই প্রভাবিত করছে । এ সম্পর্ষে লিগন্টিয়েভির গবেষণ। বিশেষ উল্লেখ- 
যেগা। শিশুদের শিষে পরীক্ষা-নিরীক্ষ। করে লিএন্টিয়েভ দেখিয়েছেন যে, 
শিশুদব শিক্পীব কোন বিষন্ে পেছিমে থাকা বেশির ভগ ক্ষেত্রেই জন্মগত অক্ষমত। 
ব| দ্য সঞ্জাত নয়, পরিবেশের প্রভাব সম্ভত এই অনগ্রসবতা | ছয় সপ্তাহের 
বিশেষ শিক্ষাপদ্ধত্তি দ্বার এই পশ্চাদপদ শিশুদের মস্তিষ্কে নতুন কণ্ডিনভ, 
বিফ্লেক্স €রী করিয়ে তিনি আরও প্রমাণ করেছেন যে, মস্তিষ্কের অক্ষমত! 
অপরিবর্তনীয় নয়। (অনুসন্ধিং্থ পাঠক 4০010111001096102 2৮ 025 তভ 
[00611761019] 001001595 01 17১৮0100195 7 11010616591 1954 পড়ে 
দেখতে পারেন )। 

* পাভলভীয় মনোঁ। বজ্ঞানেব মতে পৃথিবীর সমস্ত মান্তষ__আঁ'ফরকার তথাক থিত 
অসভ্য মানুষ থেকে শুর করে অতি সভ্য আমেরিকার শ্বেতাঙ্গ মানুষ--সকলেরই 
মস্তিষ্ক প্রথম 'ও ছিতীয় সাংকে,.তক শুরের সম্নথঘে গঠিত। অতি আধুনিক সভ্যতার 
উপকরণের মধ্যে যদি পশ্চাৎপদ কোন মানবগোষ্টিকে এন ফেলা যায় ও 
সমান সুযোগ সথথ্ধি। দেওয়। যায় তাহলে তারা কিহদিন চেষ্টার ফলে আধুনিক 
সভ্যতার সঙ্গে ঠিক খাপ খাইয়ে নিতে পারবে ও অগ্রগামী গোষীদের সঙ্গে ঠিক 
পার। |দতে পারবে | 

পাঁরবেশ কগ্ডিশনভ্‌ রিফ্লেক্সের মাধ্যমে নতুন শিক্ষা দিয়ে মানয্‌কে নতুন 
গুণর আধকারী করে। এই শিক্ষাগ্রহণের জন্য মণ্তিষ্ষের সাংকেতিক স্তর 
দুটির অবস্থান ও স্মস্থতাই যথেষ্ট । 

মস্তিষ্ক বিজ্ঞ/নের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠ| এই মনোঁবিজ্ঞানের আজ শৈশব 
অবস্থ।। আমর| মনের শুক্্।তিস্ৃক্ম জটিলতার সবকিছু হাদশ আজ এর সাহাঁষ্যে 
দিতে হয়তো পারবো ন', কিন্ত এই বিজ্ঞানের বিস্তারিত গবেষণার ও উন্নতির 
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মধ্যে নিহিত রয়েছে অণ্ষে সম্ভাবনা । আজ আমর একতির অনেক কিছু নিয়ম 
কানন জেনে নির্দিষ্ট পরিকল্পনাযায়ী বাইরের অগংকে পরিবতিত করতে অন্তত 
আংশিকভাবে সক্ষম হাচ্ছি। তেমনি আশা করা যেতে পারেঃ মনন ক্রিয়ার ও 
চৈতন্য বিকাশের সঠিক নিয়ম-কানুন জানার পর অন্তর্জগতকেও নিগিষ্ট পরিকল্প- 
নাচুযায়ী নিয়ন্ত্রিত ও পরিবন্তিত করতে পারবো । ব্যক্তিমানস ও সমাঁজ- 
মান এর বিচ্ছিন্নত। ও বিরোধের ফলে যে ছন্ব-সংঘধের সা, ব্যক্তি্ত-বাক্তিতে 
বার্থ নিয়ে যে হানাহানি, মনোবিজ্ঞানের উন্নতি নিশ্চই তার দ্রুত অথচ শাস্থিপূর্ণ 
সমাধান নির্ধ।রণে সহায়ক হবে। 

এই প্রসঙ্গে বিকফেন গবেষ্ণালব্ধ একটি পরীক্ষার কথ। উল্লেখযে।গ] | নান। 
ধরনের পরীক্ষ/-নিরীক্ষা কবে বিকক দেখিয়েছেন যে, মাচষের শান তাব 
দ্বিতীয় সাংকেতিক স্তর ( অর্থাৎ তার সর্বোচ্চ মানাসিক ত্তর ) তাপ আন্কপ্ধি- 
শনড. রিফ্রেক্সকে খাঁ'নকট। অন্তত নিয়ন্ত্রিত ও পরিবতিত করতে পাঁণে। একটা 
উত্তাপ সম্পকিত এক্সপেরিমেণ্টের কথ! শুধু বলবো । ১১৮০ ফাবেনহিট পধস্থ 
গরম কর! একটি কয়েল পাইপ একজন লোকের চামড়ার উপর লাগিয়ে ও 
বারবার ঘণ্টা বাজিয়ে, ঘন্ট|! বাঁজানোর সঙ্গে উত্তাপজনিত আন্কপ্ডিখনভ, 
রিফ্লেক্সকে ! সহজাত ক্রিম়্া--যেমন গরম বোধ 'ও স্থানীয় রক্তবাহী শিরাগুলের 
প্রসার (ক্যাপিলারি ডাইলেটেশন )] কণ্তিশনড্‌ করা হলে।। অর্থাৎ ঘণ্ট। 
বাজালেই [উত্তাপ প্রয়োগ না করেই |] লোকটি গরম অনুভব করতে লাগলে। 
আর যন্ত্রে রক্তনলীর প্রসার ধর! পড়লে। । তখন দ্বিতীয় সাংকেতিক সুরের 
একটি উদ্দীপক ঘণ্টার সঙ্গে প্রয়োগ কর। হলো! । বলা হোল-_“্ঘণ্ট। বাজাই? | 
করেকবার এই রকম করার পর “ঘন্টা! বাঁজাই, কথাটি এ ব্যাঞ্তর উত্তাপ 
অনুভূতি ও রক্তনালার প্রসার ঘটাতে পারলে! । এখন কয়েল পাইপকে ১৫০০ 
ফারেনহিটে উত্তপ্ত করা হোল। ১১৭ ডিগ্রী উত্তাপ শীতের দেশে বেশ 
আরামদাপ্রক। কিন্তু ১৫০ ডিগ্রী যন্ত্রণাদায়ক । এ ছাড়। অল্প গর থেমন রক্তবাহী 
নালীকে উত্তপ্ত করে রক্ত চলাচল বাঁড়িমে দেয়ঃ ১৫০ [ডিগ্রী গণম রক্তবাহী 
শিরাকে সংকুচিত করে রক্ত চলাচল কমিয়ে দেয় । এইবার কপ্ডিখপভ্‌ কর| লোকটি 
ও অন্য একটি লোকের চামড়ার ওপর এ ১৫০ ডিগ্রী উত্তপ্ত কন্েলটি রেখে তার 
ফলাফল দেখা হলো । বল। বাহুল্য, “্ঘণ্ট। বাজাই" কথাটি ছৃইক্ষেত্রেই উচ্চারণ 
করা হলো আর দ্বিতীয় ব্যক্তিকে অবশ্ঠ ঘণ্ট। ব1 কোন কিছুর সঙ্গেই ক্ডখন্ভ্‌ 
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কর! হয়নি । প্রথম ব্যক্তি আরামদায়ক গরম অনুভব করলো, তার যন্ত্রে দেখ 
গেল শিরার প্রপার; আর দ্বিতীয় ব্যক্তিটি যন্ত্রণতে হাত সরিয়ে নিলো ও তার 
যন্ত্রে দেখা গেল শিরার সংকোচন। ভাষা ও চিন্ত! (সামাজিক উদ্দীপক ]) 
আমাদের সহজাত প্রতিক্রিগ্াকে যে বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত ও পরিবতিত করতে 
পারে তা বিকফের এ ধরনের এক্সপেরিমেণ্টগুলি স্প্টভাবে প্রমাণিত করছে । 
সোজ! কথায় মাষ সহজ|ত আদিম প্রবৃত্তি ও আবেগের দাঁসমাত্র নয় । 
পাশববৃত্তি সমাজের উদ্দীপকের সংস্পর্শে এসে পরিবতিত হয়েছে ও হচ্ছে। মানুষ 
শুধু বায়োলজিকাল নয়, প্রধানত সোশ্ব।ল | হিংস।, দ্বেষ, অবাধ যৌনাকাক্ষা, 
আক্রমণাত্মক প্রবু'ত্ত ইত্যাদির ওপরে সভ্যতার প্রলেপ লাগিয়েছে মাত্র মানুষ, 
এই ধরনের প্রচার উদ্দেগ্মূলক ও অবৈজ্ঞানিক । মানুষের সত্যতা আদিম 
প্রবৃত্তিগুলিকে মৌ নকভাঁবে পরিবশ্ঠিত করছে 'ও করবে । 


সস 
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সম্মোহন কি? 

তোমার প্রশ্নটি খুবই সামান্ত, কিন্ত উত্তরে যে মনোবিগ্তার মহাভারত লেখ! 
হতে পারে, সেটা তুমি খেয়াল করেছ কি? সন্মোহনবিষ্ভার ইতিবৃত্ত লিখভে 
গেলে শুরু করতে হবে দেই আদিম কৌম-সমাঁজের রীতিনীতি, বিধিনিষেধ, 
ধ্যানধারণ। থেকে, আর শেষ করতে হবে এযুগের ছুই মহাঁরথধী পাঁভলত ও 
ফ্রয়েডের পরস্পরবিরোধী তত্বকথায় এসে । 

শেষ থেকেই শুরু করা খাক। 

নিজেকে জানবার চেষ্ট।_-অন্তরজগতের রহস্য উদ্ঘ!টন-প্রয়াস_-হুষ্টির আদিপর্ব 
থেকেই শুরু করে এসেছে মানুষ। কিন্তু তার এই প্রয়াসের সাফল্যস্চন] মাত্র 
সে-দ্বিনের কথা । সৌরজগৎ, পদার্থজগৎ, জীবজগৎ, উত্তিদজগৎ তাকে অনেক 
বেশি আকৃষ্ট করল; তার অন্রসন্ধিংন1 তাঁকে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পথে উৎসাহিত 
করল। গড়ে উঠল বিচ্ছিন্নভাবে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখাপ্রশাখা । গত 
শতকেই আবার এই সব বহির্জাগতিক বিজ্ঞানের মধ্যে পরম্পর-সানিধোর শৃত্র 
আবিষ্কৃত হয়েছিল । এংগেল্সের দ্বান্দিক পদ্ধতি-বিচারে ধরা পড়ল বন্বর গততি- 
প্রকৃতির পার্থক্য ও এঁক্য। পদার্থবিজ্ঞান তার মতে--01১5 20601021015 
06121010415, রসাক্নবিজ্ঞান -:£1৩ 1910%5105 ০৫ 2601039, আর জীব- 
বিজ্ঞান--605 0105211561০ ৪1011178171 সেসময় নিউক্লিয়ার ফিজিষ্স, 
মলিকিউলার বায়োলজি, আধুনিক গ্যাঁসট্রোফিজিক্স-এর সুচনা হত্ব ন্ি। 
ঘনসংযুক্ত বস্তর গঠন-স্বাতন্ত্য নিয়ে গবেষণ। শুরু হয় নি। কাজেই শুধু গতির 
প্রকারভেদ ও রূপাস্তরণের দিকেই এংগেল্সের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছিল। সে 
যাই হোঁক, এর ফলে বিজ্ঞানের শাখা-প্রশাখার গবেষণায় ঘটল ভুত উন্নয়ন । 
এক শাখার গবেষণালক্ধ জ্ঞান অন্য শাখাকে প্রভাবিত করল। কিন্ত হায়! 
মনোবিগ্যা পড়ে রইল একপাশে অনাদূত ও অবহেলিত। বাইরের জগতকে 
জানার সঙ্গে মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, তাঁর বাচার সংগ্রাম 'ওতপ্রোতভাবে 
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জড়িত। তাই বহির্জাগতিক লমস্তা সমাধানের এই সামগ্রিক ও সংকল্পনিষ্ঠ 
প্রচেষ্টা । ক্রমশ বাইরের জগতের জ্ঞান বুদ্ধি পেয়েছে, প্রকুতির নিয়মশৃঙ্খলের 
হদিশ পেয়ে প্ররুতিকে পরিবর্তিত করার ক্ষমতা আয়তে এনেছে মানুষ । অমিত 
শক্তির অধিকারী হয়ে বুঝেছে আত্মজ্ঞান না জম্মালে--নিজেকে নিয়ন্ত্রিত করতে 
ন| শিখলে--তার বহিরন্দের জ্ঞান হয়ত কোনো কাজেই লাগবে না, শুধু 
আত্মধ্বংসের দিকে নিয়ে যাওয়া ছাঁডা। 

তুমি বলবে, সর্বকালের ধর্মশাস্্তো৷ এই জ্ঞানই প্রচার করেছে এতকাল । তুলে 
যেও ন|॥ অতি আধুনিক ধর্মমতও অন্তত হাজার বছরের পুরণো । এ কথা 
স্বীকার করবে নিশ্চয়ই যে, দাস-শ্রমনির্ভর কৃষিসমাজে ধর্মশান্্রদত্ত আত্মজ্ঞান 
হয়তো৷ আত্ম'নয়ন্ত্রণের পথ দেখাতে পেরেছিল, কন্ত বর্তমান সমাজব্যবস্থায় সেই 
জ্ঞান অচল। আধুনিক প্রকৃতিবিজ্ঞানের পারপ্রেক্ষিতে নিজেকে জানবার প্রচেষ্টা 
একান্তই ম্বাভাবিক। তাই বলছিলাম, পাঁভলভ ও ফ্রয়েড দিয়েই শুরু 
কর! যাক। 

এই দুই মহারথীকে [ বল! উচিত তাদের তত্বকে কেন করে ] ঘিরে সার! 
পৃথিবীতে ছুটি যুধ্যমান চমু ঠাণ্ডা-লড়াই-এর আবহাওয়াকে আরো! ঘোরালো 
করে তুলেছে। পাঁতলতকে ঘিরে রয়েছেন অবজেকৃটিভ ৃষ্টিভঙ্গীধারী পরাক্ষা- 
নিরীক্ষা] প্রয়াপীরা, আর ফ্রয়েডকে কেন্দ্র করে ভিড় জমিয়েছেন সাবজেক্টিভ- 
স্কুলের অস্তর্শনে বিশ্বাধী রথীবুন্দ। এই দুই মনীষী নমসাময়িক। পাভলভ 
জন্মেছিলেন ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে আর ফ্রয়েড তার আট বছর পরে। মৃত্যুকাল যথাক্রমে 
১৯৩৬ ও ১৯৩৯। মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব পধন্ত ছুজনেই সক্রিয় ও স্বধর্মানষ্ 
আত্মপ্রত্যয়ী যোদ্ধা ছিলেন। তাদের গবেষণাপদ্ধতি ছিল কিন্তু সম্পূর্ন উল্টে! 
ধরনের__-তত্বও পরম্পরবিরোধী । মানমিকতা ও মনোবিকারের ইতিবৃত্ত- 
অন্বেষণে পাভলভ প্রক্তিবিজ্ঞানের পথে উচ্চমন্তিক্ষের ক্রিয়াপ্রক্রিমার গবেষণ। 
নিয়ে মেতেছিলেন, আর ফ্রয়েড মানসিকতার হদ্দিখ পেতে চেয়েছিলেন মক্তিক্ক- 
বিজ্ঞানের সহায়তা ছাড়াই মনের নিরুদ্ধ গুহার অভ্যন্তরে । দেহসম্পর্কবজিত 
চিত্রলোকের আদিম-কল্পন। প্রভাবিত করেছিল ফ্রয়েডকে । পাঁভলভ গিয়েছিলেন 
উচ্চন্াযুতন্ত্ের ক্রিয়াপ্রক্রিয়ার বিজ্ঞানান্ুত্থত পরীক্ষা-নিরীক্ষার পথে, ফ্রয়েড 
চলেছিলেন নিজের ও রোগীর্দের মনসমীক্ষার পথে। ছুজনেই নতুন দিগন্ত 
আবিষ্কারের গৌরব করতে পারেন। দুজনেই নতুন পথের নির্দেণ দিয়েছেন 


২৬ পাভলভ পরিচিতি 


বলে দাবী করেছেন। পাভলভের আবিষ্কার--“উচ্চতর ন্বামুবিজ্ঞানগ আর 
ক্রয়েডের আবিষ্ষার--*অবচেতন মনের বিজ্ঞান” | 

এঁদের পরম্পরবিরোধিতা৷ শুধু সম্মোহনবিগ্া ও অঙ্গালী সম্পকিত ঘুম স্বপর 
ইত্যাদি ব্যাপারেই নিবদ্ধ নয়। এছাড়া আরো! অনেক ব্যাপারে, যেমন শিশুমনঃ 
শিশুশিক্ষা, মনোবিকারের কারণ ও চি.কৎস।, জীববিষ্যা, নৃিদ্যা, সমাজবিজ্ঞান 
ইত্যাদি নানা দিকে এদের তত্ব ও বিধান সম্পূর্ণ বিপরীত পন্থার নির্দেখক। 

তোমার ওস্থক্য শুধু 'সম্মোহনবিদ্য।' নিয়ে আমি জানি । কিন্তু অন্য বিষয় 
আমার চিঠিতে এসে পড়বেই ৷ সম্মোহন সম্বন্ধে কিছু লিখতে গেলে ঘুম আর 
স্বপ্রের কথা মাসতে বাধ্য । সম্মোহনের ইংরাজী নাম হিপনমিস্‌। বেয়ার্ড 
নামে ইংরেজ সার্জনের দেওয়া নাম। ঘুমেরই নামাস্তর। আগে নাম ছিল 
মেস্মারিজম্‌। ডক্টর মেসমার সম্মোহিত অবস্থায় অভিভাবনের নাহায্যে রোগ 
পারিয়ে ইয়ৌরোপে একসময় আলোড়ন এনছিলেন। শেষ বয়সে পর্বাজিত 
অপমানিত জীবনের বোঝা টানতে হয়েছিল তাঁকে । তবুও তার নামের সঙ্গে 
অতি-প্রাচীন এই বি্য। এখনও জড়িয়ে আছে। তিনি অবশ্য মদে করতেন 
চৌন্বকশক্তির বিশেষ বিকাশ ঘটে সন্মোহিত অবস্থায় । তার কথা এখন থাক। 
পাভলত-ক্রয়েডের কথাতেই আসা যাক! ঘুমন্ত আর সম্মোহিত অবস্থার সাদৃশ্য 
সকলেই লক্ষ্য করেছেন। সন্মোহনকারী ঘুমের অভিভাবন দিয়ে শুক করেন 
তার সম্মোহন-পর্ব। “ঘুমিয়ে পড়ুন-ঘুমিয়ে পড়ুন! হাতি পা ভারী হয়ে 
আসছে, সারা দেহ অসাড় অবশ হয়ে আসছে". । আপনার ঘুম আসছে, 
গভীর ঘুম আদছে।.""বাইরের সব শব অস্পষ্ট হয়ে গেছে । আমার কথা ছাড়া 
অন্য কোনো! কথা» অন্য কোনে! শব আপনার কানে ঘাচ্ছে ন11”--কথাগুলো 
পরিচিত বলেই মনে হচ্ছে_তাই না? পাঁভলভ ও ফ্রয়েড দুজনেই সম্মোহিত 
অবস্থাকে এক ধরনের ঘুমস্ত অবস্থা বলেই মনে করেছেন । অবশ্য এই ঘুম সম্পর্কে 
তাদের দুজনের ধারণার মধ্যে কোনে! মিল নেই। 

ঘুম নিয়ে যত কাব্য রচিত হয়েছেঃ রামধন্ু বা গ্রজাপতি নিয়েও বোধহয় তত 
হয়নি। রাত্রির ঘুমে একটি দিনের মৃত্যু আর ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে আর একটি 
দিনের জন্ম | জন্ম মৃত্যুর মতই ঘুন আর জাগরণের ছন্দোময় আমাদের জীবন, 
তাই ঘুম যুগিয়েছে কবিমনে প্রেরণা । আবার কাব্যের পাশাপাশি ঘটেছে ঘুম 
নিয়ে নান। দার্শনিক চিন্তাধারার বিকাঁশ | সবটাঁই তাঁর অতীজ্জ্িয় রহস্যময়তা | 
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আদিম মানুষ ঘুমকে যে অলৌকিক স্বপ্ররোকে প্রয়াণের সেতু মনে করবে এর 
মধ্যে আশ্চধ হবার কিছু নেই । দেহ নিশ্চল, বাইরের উদ্দীপকে সাড়া নেই, 
জীবনধারা স্তিমিত। কিন্তু স্থাপ্নে তেপাস্তরের মাঠ পেরিয়ে বল্গ! হরিণের পিছু 
ধাওয়া করে হিংস্র প্রাণীর আক্রমণ এড়য়ে উপস্থিত হয়েছে সে এক নতুন রাজ্যে 
যেখানে দেখা হল মৃত পূর্বপুরুষদের সঙ্গে । আদিম মাহুষ হ্বপ্রঘটনাকে বান্তব 
থেকে আলাদা করে দেখতে শেখে নি। কাজেই তার মনে জন্মেছিল দেহাতীত 
আত্মার প্রতীতি। বেশির ভাগ ধর্মশান্তে দেহ-মনের সম্পর্ক বিশ্লেষণ এই স্বপ্র- 
নায়ক আত্মাকে নিয়ে। মানুষেব আদিম ধর্মবিশ্বাস, 'দর্বশ্রাণবাদ'__এই স্বপ্ননায়ক 
আত্মাকে কেন্দ্র করে। ঘুম আর স্বপ্ন মানুষের জীবনদর্শনকে খুবই প্রভাবিত 
করেছে। ম্পেন্সার ও ডারউইনের লেখায় এর স্বাক্ষর রয়েছে । এংগেল্স 
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প্রাকৃতিক শক্তির বিরুদ্ধে অসহায় অজ্ঞ আদিম মানুষের মনে স্বভাবতই ঘুম 
আর স্বপ্ন কুঘংসার ও অলৌকিক বিশ্বাসের জন্ম দিয়েছিল । তা বলে মনে কোরো 
না এদিক দিয়ে আদিম যুগ পেরিয়ে আমরা খুব বেশি এগয়েছি। ছুঃশ্প্ন 
দেখে আমর! আজও উদ্দিগ্ন হই। ধর্ম-বিশ্বাসের ঢাকনা দিয়ে পুরণ! দিনের 
অনেক রহম্তময় অন্ধ-কুসংস্কারকে আমরা আজও পোষণ করছি । এখনও মুখে 
বিশ্বাস করি না বলেও হত্তরেখাবিদদের কাছে হাত বাঁড়িয়ে দিই, ছেলেমেয়েদের 
কোঠি-ঠিকুজি তৈরী করাই । জ্যলগ্রে গ্রহনক্ষত্রের সমাবেশ ও অবস্থান জানতে 
মকলেই উদগ্রীব। তাই দৈনিক পত্রিকাগুলোতেও সাম্প্রতিককালে সামু্রিক- 
বিষ্ভ/র অন্গ্রবেশ ঘটেছে । কিন্ত বিজ্ঞান আজ বদ্ধপরিকর কুসংস্কার আর 
রহন্যময়তার বিরুদ্ধে অভিযানে । 


সন্মোহনের ইতিবৃত্ত জানবার আগে তোমাঁকে জানতে হবে ঘুম আর স্বপ্নের 
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বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা। তবেই বুঝবে সম্মোহিত অবস্থার শারীরবুত্তিক ও 
মনস্তাত্বিক তা্পধ। 

ঘূম সম্পর্কে বহর কমের তত্ব প্রচলিত। আমি কিন্তু ফ্রয়েড আর পাঁভলভের 
তত্ব তোমাকে জানাব । কেনন! এই ছুটিরই গুরুত্ব বেশি। 


[২] 


জীবন ছন্দোময়। শুধু জীব নয়, গাছপালার মধ্যেও দেখবে এই ছন্দের 
খেল| ৷ জীবনের জোয়ার-ভাটার ওঠানামা । অনেক গাছের পাতা রাত্রে গুটিয়ে 
যায়, স্থধোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আবার নিজেদের মেলে ধরে। বিপাক ক্রিয়ার 
তারতম্য ঘটে দিবারাত্রির পরিবর্তনে । তবে উচ্চ প্রাণী, বিশেষ করে মানুষের 
মধ্যেই দেখ! যায় ঘুম আর জাগরণের নিদিষ্ট সীমারেখ! ও পরিক্রমা-ছন্দের 
ন্ুদম বিকাশ। 

ঘুম আর জাগরণের সঙ্গে মাত্রা রেখে জৈব ক্রিয়ার হ্বাসবুদ্ধি ঘটে । বিভিন্ন 
প্রজাতির মধ্যে ঘুমের বিভিন্ন মাত্রা লক্ষ্য করা যায়। এই মাত্রার বৈশিষ্ট্য 
প্রজাতির বিশেষ পরিবেশের উপর নির্ভরশীল। কুকুর বিড়াল ইত্যাদি গৃহ- 
পালিত প্রাণী দিনরাঁতে অনেকবার ঘুমোর়। কোনো! কোনে প্রাণী দিনে 
ঘুমিয়ে রাত্রে শিকারের সন্ধানে বের হয়। কুকুর-বিড়ালের ঘুমকে বলা হয়, 
বহুমাত্রিক ঘুম আর মানুষের ঘুমকে বলি একমাত্রিক ঘুম । অবশ্য বয়ন ও অবস্থা- 
ভেদে এর তারতম্য ঘটে। শিশুদের ঘুম বহুণীত্রিক। বৃদ্ধ ও অনেক লোক 
( যাদের দুপুরে কাজ থাকে না ) দবিমাত্রিক ঘুমে অভ্যন্ত। 

শিফট ডিউটি ধার। করেন, তারা অবস্থান্যায়ী ঘুমের সময়কে বদলে নিতে 
অভ্যন্ত। কোনো কোনো। প্রাণী একট! গোট। খতু ঘুমিয়ে কাটায়। শীতকালীন 
বা গ্রীক্ষকালীন এই খতু-নি্র। বা 1119617796101-এব সঙ্গে দৈনন্দিন ঘুমের 
কিছুট। পার্থক্য আছে। খতু-নিত্রাকালীন অবস্থায় প্রাণীদেহে এক বিশেষ 
ধরনের বিপাক ক্রিয়। চলে। অনেক প্রানীর দৈহিক তাপমাত্রা! এ সময়ে বাইরের 
তাপমাত্রার সমানান্কে এসে পৌঁছায় । 

না-খেয়ে থাকার চেয়ে না-ঘুমিয়ে থাক| অনেক বেশি কষ্টকর। মানুষই হোক 
আর ইতর প্রাণীই হোক, না ঘুমিয়ে কেউ বাচতে পারে না। কুকুরের বাচ্চাদের 
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শুপর পরীক্ষার ফলাফল থেকে জান! গেছে যে ৪1৫ দিন ন। ঘুমুতে দিলে তাঁরা 
বাচে না। বয়স্ক কুকুরদের অবশ্ত ২০২২ দ্িন বাঁচতে দেখা গেছে । এক 
আঁধুনিকতম পরীক্ষায় দেখা গেছে ৮ দিনের দিন কুকুরগুলে৷ (নিদ্রানিবারক 
প্রচেষ্ট] সত্বেও) ঘুমিয়ে পড়েছে । এদের মধ্যে ছুটি কুকুর আর ঘুম থেকে ওঠেনি । 
ঘুমের গুরুত্ব অসীম) ঘুম জীবনের পক্ষে অপরিষ্থার্য। নিশ্চয়ই তুমি মুচকি 
হেসে ভাবছ__আমি বাড়িয়ে বলছি। 
গত বছর তুমি যখন “অনিদ্রারোগে' ভূগেছিলে, আমি তোমাকে অন্য কথা 
বলেছিলাম। মা তিনেক তুমি ঘুমুতে পারোনি । অনেক রোগী বছরের পর 
বছর না ঘুমিয়ে বেঁচে থাকে-_ তোমাকে বলেছিলাম । মিথ্যা কিন্ত বলি নি। 
অনিদ্রা রোগ' মস্তিষ্কের বিশেষ অনুস্থ অবস্থ]। এই অবস্থায় মন্তিক্ষের অনেক- 
গুলো কোষ প্রায় ঘুমস্ত অবস্ঠাতেই থাকে । রাত্রে ৩৭ ঘণ্টা গভীর ঘুমের মধা 
দিয়ে কোষগুলো সজীব ও সক্রিয় হয়ে ওঠে। অধিকাংশ অনিদ্রারোগে গভীর 
ঘুম হয় না বটে, কিন্তু আধধুমস্ত অবস্থার মধ্য দিয়ে দিনরাত কাটে। কাজেই 
মন্তিফকোধগুলোর ক্ষয় ক্ষতি বিশেষ কিছু ঘটে না। যখন স্নায়ুকোষের উত্তেজনা 
নিয়ে আলোচন! করব তখন ব্যাপারট! বুঝতে পারবে । এখন শুধু জেনে রাখো, 
ঘুম আর জাগরণের মাঝামাঝি অবস্থায় আমরা সুস্থ মানুষেরাও অনেক সময় 
কাটাই- যাঁকে পাঁভল্ভপন্থীরা বলেন--1751)1010 56৪, এবং এই অবস্থায় 
মস্তিষ্ষকোবগুলো খুব বেশি পরিশ্াস্ত হয়না। অনিদ্রারোগে এই 02014 
36266? দীর্ঘতর হয়, কাজেই গভীর ঘুম ন! হলেও খুব বেশি ক্ষতি হয় না।' 
জাগ্রত আর নিদ্রিত অবস্থার মধ্যে শারী রবৃত্তিক পার্থক্য অনেক । জাগ্রত 
অবস্থায় তুমি তোমার পারিপাস্থিক সম্বপ্ধে বিশেষভাবে সচেতন । চোখ কান 
সজাগ । ধর, তুমি ক্লাসে লেকচার শুনছ। কোন ছেলে কিভাবে তোমার দিকে 
তাকাচ্ছে, তা তোমার নজর এড়াচ্ছে না। তোমার পিছনের বেঞ্চের ছেলেরা 
ফি ফি করে যে কথাগুলো বলছে তাও তোমাঁর কানে আসছে। পাশের 
মেয়েটির চুলের স্থবাস তোমার নাকে যাচ্ছে । মৃহুষ্পর্শের অন্ুভূতিও তোমাকে 
চঞ্চল করতে পারে। ঘরের তাপমাত্রার আধিক্য ভোমাঁকে বিচলিত করতে 
পারে। ক্লাদ থেকে উঠে ছেলেদের ভিড় এড়িয়ে, চৌকাঠ পেরিয়ে কমনরুমে 
আসতে তোমার অস্থবিধা হবে না । এত কথা বলার অর্থ, ভোমার কেন্দ্রীয় স্বামু- 
স্থা ও ইন্দ্িয়গুলো এই জাগ্রত অবস্থায় পুরোপুরি সক্রিয় । সব সময় অবশ্ঠ 
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এর বহিপ্রকাশ নজরে পড়বে না। যখন দুপুরে খাওয়ার পর তোমাদের বারান্দার 
ইজিচেয়ারে গ! এলিয়ে দিয়ে দুরের পাহাঁড়টার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাক তখন 
হয়ত মনে হবে তোমার মস্তিষ্ক কাজ করছে না। তোমার অল্গপ্রত্যঙ্গ নিশ্চল, 
দৃষ্টি দূরবন্ধ, আঁচলটা লুটিয়ে পড়েছে, ভিজে চুলগুলো নিয়ে বাতাস খেলা! করছে। 
মুছ নিঃশ্বাসের সঙ্গে বুকের গঠানাঁম। ছাড়া জীবনের আর কোন লক্ষণই তোমার 
মধ্যে নেই। তুমি কিন্তজাগ্রত। তোমার কেন্দ্রীয় স্বামুসংস্থা' ও ইন্্রিয়গুলো 
সক্রিয় । পরিবেশের পরিবর্তন যত হৃক্মই হোক ন] কেন, তোমার ইদ্দ্িয় মারফত 
মন্তিফধে পোঁছুচ্ছে। তোমার পেশী, অস্থিসংযোগ, গ্র্ধি, পাকাশয়, লিভার, বুল, 
হৃৎপিণ্ড ইত্যাদি দেহের ভিতরকার সমস্ত যন্ত্র তাঁদের খবর পাঠাচ্ছে মন্তিষের 
কাছে। মস্তিষ্ক খবরগুলো শুধুই যে গ্রহণ করছে,_-তা৷ মনে কোরে! না । সঙ্গে সঙ্গে 
অবস্থানগযায়ী নির্দেশ পাঠাচ্ছে এসব আস্তরযন্ত্রের কাছে । তাদের সুষ্ঠ ও ক্সমগ্থিত 
পরিচালন! নির্ভর করছে এই নির্দেশের ওপর । বাইরের জগতের হুক্মতম 
পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আস্তরযন্ত্রগুলিরও সাংগঠনিক পরিবর্তন ঘটছে । কেন্দ্রীয় 
ন্নায়ুকেন্ত্র এই পরিবর্তনের নিয়ন্ত্রক | এইবার ভাবা যাকঃ বাইরের পাহাঁড়টার 
চুড়ায় একথণ্ড ধূসর মেঘ ভেসে আসতে ঝাপনা! হয়ে গেল পাহাড়টার রূপরেখা । 
বিশ্বৃতির অতল থেকে হারিয়ে যাওয়া একট মুখ তোমার মনের মুকুরে অস্পষ্ট ছাঁয়। 
ফেলল । চোখ বুজিয়ে মুখটাকে তুমি স্থৃতির তুলির টানে উজ্জল করার চেষ্টা 
করছ। নিশ্চল দেহ, ব্যিমিত শ্বাসপ্রশ্বাস, মুদিত নয়ন, কিন্তু এখনও তুষি 
জেগে আছ। মস্তি্ক স্মৃতিমন্থনে রত। কল্পমূর্তি গঠনে ব্যস্ত। তোমার সুঠাম 
গ্রীবা আরও সুন্দর দেখাচ্ছে; চাঁপা উত্তেজনায় পেশীগুলে৷ ঈষৎ স্ফীত। 

এবার ঘুমস্ত তোমাকে কল্পনা করা যাক। সমস্ত পেশী ঈথ হয়ে গেছে। 
হুন্দর মুখের রেখাগুলো৷ নিশ্চিহ। একট| হাত এলিয়ে পড়েছে দেহ-বরাবর, 
আর একট। হাত বুকের উপর। গ্রীবার সে মনোরম ভঙ্গী আর নেই--পেশী- 
গুলো শিথিল। ঠোট ছুটে! মন্মিবদ্ধ নয়; দন্তরুটিকৌম্দীর আভাল পাওয়। 
যাঁচ্ছে। যে রেখাগুলে! তোমার ব্যতিত্ব ফুটিয়ে তুলত-_তাদের অতাবে তোমাকে 
অন্যরকম দেখাচ্ছে । এককথাক্ম একটু বোকা বোক। মনে হচ্ছে তোমাকে। 
তুমি ঘুমিয়ে পড়েছ। বাইরের উদ্দীপনায় [যদি খুব তীব্র না হয়] সাড়া 
দেবার ক্ষমত| হাঁরিয়েছ ৷ ইন্দ্রিগুল। আর ভালমত কাজ করছে না। অনুভভূতিঃ 
বল্পন। সবই মন্দীভূত। খৈশবে যধন ঘুমিয়ে পড়ত, তখন একেব!রে নিক্ছিয় 
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হয়ে যেত ইজ্দ্রিরগুলো । এখন অতট! না হলেও আলতো ছোয়া, মুহু শব্ধ 
তোমার কেব্দ্রীয় স্ামুসংস্থানে পৌছুচ্ছে না। একট| মশা কানের কাছে গুঞ্জন 
করছে__তুমি শুনছ না। আলগোছে তোমার ঠোটের ওপর বসল, তুমি হত্ত 
সধালনে তাড়াবার চেষ্টা করলে না। বাইরে তোমার প্রিয় পাখিটি ডেকে উঠল, 
তৌমাঁর চোখেমুখে খুসির ঝিলিক খেলল না । তোমার স্বামুসংস্থা নিস্তেজিত। 

এই অবস্থায় কিন্ত সব পেশী শিথিল হয়ে পড়ে নি। দেহের ক্রেদার্দি যাতে 
অসাড়ে নির্গত না হয় এইজন্যে মস্তিষ্কের বন্দোবস্ত অন্তসারে মুত্রাশয় ও বৃহদন্ত্রে 
পেশীগ্ুলে প্রেষিত। 

এই অবস্থায় তোমার আর কি কি খারীরবৃত্তিক পরিবর্তন ঘটছে, শুনবে? 
হৃদপিণ্ডের স্পন্দন মৃহ ও মন্থর হয়েছে । রক্তের চাপ কমে গেছে । রক্তপ্রবাহ 
মন্দগতি হয়েছে-__বিশেষ করে মস্তিষ্ক, যরুৎ্, বৃ্ধ ইত্যাদিতে ৷ রক্তবাহী সঙ 
শিরা-উপশিরাগুলো প্রসারিত হওয়ার ফলে ত্বক উষ্ণতর, যদিও বিপাকক্রিয়া 
মন্দীভূত হওয়ায় দেহের তাঁপ নিষ্মুখী । শ্বাসগ্রশ্বাম গভীর ও সমছন্দ। মাঝে 
মাঝে সশবে গরন করে উঠছে তোমার নাসিকা। রাগ করলে ? রাগ কোরো না। 
এট। শরীর-ধর্ধ। শুধু আমার নয়, তোমার মত সুন্দরীর নাসিকাও মাঝে মাঝে 
ধবনিময় হয়। ঘুমের £ণ্যে তালুর যে-অংশ নরম সেটা শিথিল হয়ে সুলে পড়ার 
ফলে শব্ধ হচ্ছে । এট! স্বাভাবিক ব্যাপার, নিন্দনীয় ময়। বাতাস এ ঝুলে পড় 
তালুতে ধাক্কা খাচ্ছে-_-তাঁই এই শব্দ। যন্ত্রপাতি কম কাজ করছে। এখন তাদের 
বিশ্রাম। কিন্তু সকলের নয়। পাকযন্থ তার সমস্ত গ্রন্থি সমেত বেশ সক্রিয় । 
রাতের খাওয়াটা হজম করতে ব্যস্ত । আর সক্রিয় স্বেদগ্রস্থিগুল। । তোমার 
কপালে হ্ষেদবিন্দু চকৃচক্‌ করছে । ভালই দেখাচ্ছে। 

দ্বিনের বেলায় জাগ্রত অবস্থায় দেহের ক্ষয়ক্ষতি ঘটছে, এখন ঘুমের ভেতর 
দিয়ে ক্ষতিপূরণ হচ্ছে। এক্ষতিপূরণ কোন্‌ অংশের বেশি প্রয়োজন জান ? 
উচ্চমস্তিষ্কের ষে-অংশকে কর্টেক্স বলি সেই দামী অংশের ৷ এখানকার কোষগুলো! 
ভারী কোমন, 'এভটুকু আঘাতেই ভেঙ্গে পড়ে। কিন্তু এর! তের্জবীর্ষ ও কর্মশক্তিতে 
কারে! থেকে কম যায় না । পেশী ও গ্রন্থির কোষগুলোর সাময়িক পুষ্টির বন্দোবস্ত 
নিজেদের মধ্যেই খানিকট! সঞ্চিত থাকে । মন্তিকোষেরা! সে-নথবিধা থেকে 
বঞ্চিত। তাদের কোনো' স্থানীয় ভাগার নেই । আবার প্রয়োজনও এদের বেশি; 
বিশেষ করে অক্সিজেন আর মকোজ চাই সাধারণ কোষের থেকে কয়েকগুণ বেশি। 
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সারা দেহযন্ত্রের নিয়ন্ত্রক আর নিয়ামক এরা__কাজেই তোয়াঙ্জে রাখতে হয়। 
তোয়াজে রাখার বন্দোবস্ত কিন্তু ঠিকই আছে। লক্ষ লক্ষ বছরের বিবর্তনের মধ্য 
দিয়ে এমন জটিল ব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছে, যায় ফলে এই কোমল অথচ অসীম 
শক্তিশালী অমূল্য সাযুকোষগুলে! তাদের নির্দিষ্ট ক্রিয়াকলাপ সুষ্ঠভাবে চালিয়ে 
যেতে পাবে। রস্ত কোষগুলোতে খাস আর অক্সিজেন যোগায়, এটা নিশ্চয়ই 
তোমার জান! আছে । মস্তিষকোঁষে এই রক্ত সরবরাহের ঢালাও ব্যবস্থা । প্রতিটি 
কোষের চারদিকে কৈথিক রক্তবাহী শিরা । প্রতিটি কোষ যেন শিরা-উপশিরাঁর 
জালে জড়ানো । মস্তিকের রক্তবাহী শিরা-উপশির! সব একসঙ্গে করলে কত লম্বা 
হবে জান? প্রায় ১০* কিলোমিটার । মিনিটে এক লিটার করে রক্ত এর তেতর 
দিয়ে সঞ্চারিত হচ্ছে । যে শিরাটি মস্তিফে রক্ত সরববাহ করে তার মধ্যে রক্তের 
গতিবেগ অন্যান অ'শে সরবরাহকারী শিরার গতিবেগের ১৫০ গুণ বেশি । কাঁজেই 
রসদভাগ্ডার না থাকলেও এর! খাগ্াভাবে কষ্ট পায় না। রসদ-ভাগ্ডার থাকলে 
কিন্তু এই কোষগুলো! তাদের বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলত। প্রাণশক্তি ও কর্মক্ষমতা 
কমে যেত। মেল ট্রেন না হয়ে মালগাড়ী হয়ে যেত। এছাড়া তোমাকে আগেই 
বলেছি জাগ্রত অবস্থাতেও মস্তিষ্কের সব থেকে সক্ক্রিয় অংশগুলো মাঝে মাঝে 
বিশ্রাম পাঁয়। এক অংশ যখন উত্তেজিত তখন অন্যান্য অংশে নিপ্তেজনা নেমে 
আসে। 


কিন্তু তবুও এরাই একটান! খাটুনিতে সব থেকে আগে জখম হয়। বিশ্রাম 
এদের চাই-ই চাই। কেন্দ্রীয় ন্নামুসংস্থাঃ বিশেষ করে মন্ডিক্ক বন্ছলের কোঁবগ্লোর 
ঘুমের প্রয়োজন সব থেকে বেশি । 

এখন শোনো এই নিদ্রাতত্ব সম্বন্ধে দিক্পালদের অভিমত । অবশ্ঠ তা হলে 
তোমার আরামশয্যা থেকে উঠে বসতে হবে। রীতিমত মন:সংযোগ করতে হবে। 
আমি এখন য1! বলতে যাচ্ছি ত1 বেশ খটমট | 

শারীরবিগ্ঠার ছাত্রদের কাঁছে সাধারণত ঘুম সম্বন্ধে তিনটি বিভিন্ন তত্র প্রচলিত । 
রক্ত-সঞ্চালনতত্ব, রাসায়নিক তত্ব, আর নিদ্রাকে রক তত্ব। এ-সবগুলো মোটামুটি 
তোমার জানা আছে । তবে আসরে ফ্রয়েড পাঁভলভকে আমদানী করতে হলে 
পূর্বসথরীদের সম্বন্ধে দু'একটা কথা বল! দরকার। 

ইটালীর এ্যাংগেলো মস্সো রক্ত-সঞ্চালন তত্বের লবচেয়ে বড় প্রবক্তা | মন্তিকবে 
রক্তসঞ্চালনের হ্াসবৃ্ধির ফলে ঘুম আসে-_এই এর অভিমত। জার্মান বৈজ্ঞানিক 
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আনেস্ট ওয়েবারের মত অবশ্য আলাদা । তার মতে অস্ত্রে রক্ত সধশালনের আধিক্য 
ঘুম নিয়ে আসে, মন্তিফে রক্ত-প্রবাহ কমে যাওয়ার জন্য নয়। এমনিও কের 
রক্ত-নালীতে চাপ দিলে মানুষ ঘুমিয়ে পড়ে । আবার এও দেখা গেছে যে মত্তিফে 
টিউমার হলে সেখানকার রক্তসঞ্চালন বাড়ে_এ অবস্থাতেও ঘুম বেশি হয়। এ 
কিন্ত স্বাভাবিক ঘুম নয়। অস্বাভাবিক একটা অবস্থা_বলা যেতে পারে মুছ1। 
তবে হ্যা» ঘুমের মধ্যে রক্তচাপ কমে যায়, আর মস্তিষ্কে রক্তসধ্ালনও হাস পায়। 
তবে ঘুমের ফলে এ-অবস্থা ঘটে । এ"অবস্থার জন্য ঘুম আসে-_ একথা ঠিক নয় | 

রাসায়নিক তত্বের যোদ্ধা! কথা হচ্ছে এই যে জাগ্রত অবস্থায় বিপাক ক্রিয়া) 
সঞ্তাত অনেক বিষাক্ত দ্রব্য জমা হয় মন্তিফে, যাদের বল! হয় হিপনোট'ঝ্সন। তার 
ফলে ঘুম আসে। লেগেছে ও পিয়েবে--ফরাসী ছুই শারীরবৃত্তবিদ এই তত্ব নিয়ে 
অনেক কাজ করেছেন। 

কয়েকদিন জাগিয়ে রাখা কুকুরের রক্ত থেকে সেরাম ইনজেকশন দিলে সুস্থ 
কুকুরকে ঘুমিয়ে পড়তে দেখা যায়। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা! যাবে এ 
তত্ব খুব টেকসই নয়। প্রথমত, কুকুরকে জাগিয়ে রাখার জন্য তাকে দিয়ে কঠিন 
মেহনত করানো হয়েছে । ফলে তার রক্তে অস্বাভাবিক বিপাক ক্রিয়ার দরুণ 
ট'ক্সান জমা আশ্চর্ধ নয়। স্বাভাবিক ঘুম কঠিন শ্রমজাত অবস্থা থেকে সব সময়ে 
আসে, এমন নয়। আবার ঘুম যর্দি ট'ঝ্মনের ফলে হবে, তবে হঠাৎ হবে কেন? 
ধীরে ধীরে ট/ক্মন জমে, হতরাং ঘুমও ধীরে আসবে । তেমনি ঘুম থেকে জেগে 
ওঠাট1ও হবে একট! ক্রমান্য়িক প্রক্রিয়া | দুজন ঘোভিয়েত বিজ্ঞানী [ আনোখিন 
ও আলেক্সেইভা! ] যুক্ত-যমজের ওপর পরীক্ষা চালিয়ে টঞ্সিন-তত্বের অযৌক্তিকতা 
দেখিয়ে দিয়েছেন । যুক্ত-যমজদের মন্তিষ্ধ দুটে।, কিন্তু রক্ত-সঞ্চালনটা! এজমাঁলি। 
অর্থাৎ একই রক্ত দুজনের ধমনীতে প্রবাহিত হয়। একজনের রক্তে কোনে! 
রাপায়নিক দ্রব্য ঢুকিয়ে দিলে আর একজনের রক্তে সেট! পাওয়৷ যায়। একজনকে 
বসন্তের টিক! দেওয়া হলে, অন্যটি তাঁর ফল ভোগ করে। এদের কেন্দ্রীয় স্নাযুতন্থ 
ঘে আঁলাদ। মেট। তাঁদের অঙ্গসংস্থান থেকেই বোঝা যায়। মাথ! দুটো 7 মেরুদণ্ড ও 
ছুটে! । একজনের হাতে পিনের খোঁচা দিলে, অন্তজন হাত সরিয়ে নেবে ন1। 
চেষ্টা করে এদের ঘুমের সময়ের এদিক ওদিক করে দেখা গেছে থে কিছুদিন পরে 
ঘুম আসার সময়, জাগার সময়, ঘুমের মাত্রা-_-সবই এদের দুজনের আলাদা রকম 
হচ্ছে। একজন যখন অঘোরে ঘুমূচ্ছে, অন্তজন তখন দিব্যি তাকিয়ে রয়েছে । এই 
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তথ্য রাসায়নিক তত্বকে নন্তাৎ করে দিয়েছে । যদি রক্তে হিপনোট'ক্সন জম|র 
জন্তে ঘুম আসত তবে এই একরক্তবাহী যমজদের ঘুমের তারতম্য হতে পারতে! 
না। অবশ্ত একথ। ঠিক যে অতি-পরিশ্রমে দেহের অন্যান্ত স্থানের মত স্বাঘুংস্থাতেও 
টক্সিনের মত জিনিস জমতে পারে । এবং এর ফলে সহজে নিদ্রাকর্ষণও হতে 
পারে। কিন্তু এই তত্ব দিয়ে ঘুমের রীতিপ্রক্কতি বা ঘুমের সময়ে মস্তিফকোঁধের 
ক্রিয়াকলাপের সঠিক ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। 

এবার “নিদ্রা-কেন্দ্র” তত্বের কথা শোনে] । শ্বাস-গ্রশ্বাসের কেন্দ্র, রক্তসঞ্চালনের 
কেন্দ্র মস্তিষ্কে আছে আমর] জানি । ঘুম একটা অতি-প্রয়োজনীয় জৈবিক প্ররক্রিয়। । 
স্থতরাঁং তার জন্যে একট। আলাদ। কেন্দ্র থাকবে না কেন? একদল শারীরবৃতবিদ 
এইভাবে তর্ক তুলে বলেনঃ ঘুমের জন্যও একট! আলাদা! কেন্্র আছে এবং তার 
অবস্থান মস্তিষ্ক বন্ধলের তলদেশে-_ বন্ধল-নিয় অঞ্চলে । অস্ট্রিয়ার গবেষক 
ইকোনোমে৷ কয়েকটি এন্সেফালাইটিম রোগীর শবব্যবচ্ছেদ করে মস্তিক্ষের তলদেশে 
খানিকটা! জায়গা রোগগ্রস্ত হয়েছে দেখতে পান। এই সব রোগীর প্রধান 
রোগলক্ষণ হল একটানা ঘুম । ঘণ্টার পর ঘণ্টা! এর! ঘুমুতে থাকে | অনেক চেষ্টা 
করেও এদের জাগিয়ে রাখা যায় না। তিনি সহজেই ধারণা করেন মন্তিক্চের 
নি্নদেশে অবস্থিত “নিদ্রা-কেন্দ্' এ রোগের ফলে প্রভাবিত হওয়ায় ঘুমের উদ্রেক । 
স্বইট্জারল্যাণ্ডের হেস্‌ জীবন্ত কুকুরের মস্তিফের বিভিন্ন অংশে ইলেকৃট্রোড চালিয়ে 
তড়িৎ তরঙ্গ প্রয়োগ করে একটি আকর্ষণীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন । দেখা গেছে 
বিছাৎ-তরঙ্গ যখন একটি বিশেষ স্থানে, _মস্তিছ্ধের নিষ্নদেশে ( হাইপোথালামাস্‌) 
প্রবাহিত হয় তখনই কুকুর ঘুমিয়ে পড়ে। অন্য অংশের উত্তেজনায় ঘুম আসে না। 
এই স্থানটি «নিদ্রাকেন্দ্র' বলে পরিচিত। 

পাঁভলভ কিন্তু এই ব্যাখ্যাতে সন্ধষ্ঠ হতে পারেন নি। পাতলভ-ত্ব পেশ 
করার সময় আমরা তার মতামত নিয়ে আলোচন1 করব এবং এই বন্ধল-নিয় নি 
কেন্দ্রের কথা আবার তুলব । এখন এইটুকু জেনে রাখো, “নিদ্র। কেন্দ্র" বলে 
কোনে! বিশেষ কেন্দ্র মস্তিষ্কে নেই । তবে ঘুম মন্তিফ-বন্কল থেকে যেমন নেমে 
আঁসতে পারে, তেমনি উঠে আসতে পারে নিষ়মন্তিক্ষের কোধগুলোর নিস্তেজন। 
থেকে । নিস্তেজনা কথাটি দিয়ে আমি ইনহিবিশন (11101016192 ) বোঝাতে 
চেয়েছি। এই “ইন্হিবিখন্‌' নিয়ে সবিস্তার লিখব আগামীবারে। পাভলভের 
তত্ব বুঝতে হলে এই “ইন্হিবিশন্*কে ভাল করে বুঝতে হবে । যে সব তাত্বিকদের 
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উল্লেখ করলাম তাদের সবাই “ঘুম কি' এই প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে॥ ঘুম কিভাবে 
আসে--এই স্মন্ত। নিয়েই ব্যন্ত। তত্বগুলি তাই একপেশে হয়ে পড়েছে । ঘুমের 
গৌরচগ্জিকাতেই বোধ হয় তোমার থুম এসে গেছে। মন্তিষ্ক বল, ুম্মজালতনত্ 
ও অন্যান্য জটিল নীরস বিষয়ের অবতারণ এখন করতে গেলে তোমার খুবই খারাপ 
লাগবে, তাই ভাবছি এবার কিছু খেয়াল কল্পনার কথ| বলব। রসিয়ে বলার ক্ষমত৷ 
সকলের থাকে না। তবে আশ। রাখি, তোমার রসিক মনের বদীন্যতাঁয় আমার 
নীরস বক্তব্যও সরস হয়ে উঠবে । 

ঘুম সম্বন্ধে ফ্রয়েভীয় তত্ব সত্যিই চিত্তাকর্ষক। আর ফ্রয়েডের কোন তত্বই ঝা 
নয়? আদিম প্রথম রিপুর রসসিঞ্চিত ফ্রয়েড-তত্বের পাঠকসংখ্যা তাই অগণিত । 
ঘুমৃতে যাওয়ার আগে আমরা সব গাত্রাবরণ খুলে ফে।ল। খুলে ফেলি চখমা, 
বাধান দাতি, আর এ ধরনের যা দিয়ে দৈহিক ক্রটি ঢেকে রাখি । এইভাবে দেহকে 
নিরাভরণঃ নিরাবরণ করি। এছাড়া মনের আবরণ নামিয়ে রাখি ঘুমোধার 
আগে। শু 50016100. 6০ (0159 10610 (176 £0 10 91661 076 
[061001111 ৪. 1961660615 210910950115 01511192116111] টি 01 11511 1011705 
6169 189 25106171950 01 00611 12151005] 20010151610105 ; (0০৪ 
9060 1005510981]% 200 106106911% ৪)02092.010100 16100219915 
01956 (0 0105 51102610010 17101) 0155 06520 1165৮, 
দেহের দিক থেকে ঘুম এক ধরনের পিছু-হট!। ভূমিষ্টপূর্ব ভ্রণাবস্থায় ফিরে 
যাওয়া । ঘুযোনোর সময় হাটুছুটে। গুটিয়ে থুতনির কাছ বরাবর আন কি? 
তুমি না আনলেও অনেকে আনে। জরাধুর ভেতরে যে নিশ্চত 
নিরাপত্তাঃ নিদ্রিত মালবের অঙ্গভঙ্গীতে তারই আভাস ফুটে ওঠে। ফরয়েডীয় 
পরিভাষায় এই অবস্থাকে বল! হয় 15216591001 শুধু দেহ নয়, মনের 
দিক থেকেও ঘটে রিগ্রেখশন--সেই আদিম অলীক বিশ্বামের যুগে ফিরে 
যাওয়া; বাইরের জগৎ থেকে চিত্বকে পুরোপুরি নিবৃত্ত করে এনে আত্মকে দ্ফ্রিক 
হওয়া। ঘুমস্ত অবস্থায় আমর! নাকি নাগ্লিসাসের মত আত্মরতির আনন্দে 
বিভোর হয়ে থাকি। ফ্য়েডের মতে এই নাপিসিজ্ম বা স্বকাঁমপর্ব প্রতিটি 
মানুষকেই অতিক্রম করতে হয়। অতি-প্রাথমিক যৌনস্তর এই ম্বকামপর্বকে 
পেরিয়ে শৈশবের সমকাম (110050-55%1 ) স্তরকে উত্‌ রিয়ে আমরা ভিন্নকামী 
(1015:0-5505] ) অবস্থায় পৌঁছুই। প্রতি রাত্রে ঘুমের মধ্যে আমরা এই 
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স্বকামপর্ব শৈশবে ফিরে যাই । “অহং'কে প্রশ্রয় দিই নিক্রিতাবস্থায়। পারি- 
বারিক ও লাযাঁজিক দায় থেকে মুক্তি পেতে চাঁই আমর! সবাই, আত্মপ্রেমে 
মশগুল হয়ে থাকতে চাওয়া আমাদের অবচেতন মনের কামন|,--তাই প্রতিরাত্রে 
পিছু হটে কয়েক ঘণ্টার জন্যে 'নাসিসিজ্ম পর্ব' উপভোগ করি । অনেকে, বিশেষ 
করে তোমার মত আধুনিকাঁরা, এমনিতেই অহ্ংবাদী । তোমর। ফ্রয়েডের মতে 
এই নামিসিজ্ম-পর্ব কাটাতে পারে৷ নি। থেকে থেকে ত্যামিটি ব্যাগ থেকে 
ছোট আয়না বের করে মূখ দেখ কি তুমি?__-নিজের প্রশংসা শুনে উল্লাম হয় কি 
তোমার ?--নিশ্চয়ই তুমি 'নাসিসাঁস্‌ কমপ্লেক্সে তৃগছ--ফ্রয়েড বলবেন। কি 
করে জানলেন ফ্রয়েড ! £[€ 15 ০£ ০00156 61০ 5100 ০৫ 01691119 ; 
110) 1725 (20206 05 1191 ০100 0600 101610021] 011219- 
065115105 01 51660.”--এই হল ফ্রয়েডের উত্তর । ম্বপ্রে উত্তম পুরুষই 
নায়ক। স্বপ্ররত্তাস্ত ফ্রয়েডীয়ান বিশ্লেষণের ফলে শেষ পর্যস্ত যৌনধর্মী। ঘৃম 
মাত্রেই রিগ্রেশন * স্বকাম পর্বে ফিরে যাওয়া । 

এবার আর খুব নীরম লাগছে না বোধ হয়! 

ফ্রয়েডের মতে ঘুমের মাধামে আমর! অলীক বিশ্বাসের যুগে ফিরে যেতে 
চাই। 'অলীক বিশ্বাসের যুগ বলছি এই জন্য যে ফ্রয়েড বণিত এই আদিম 
যুগের অত্বিত্ব_ আধুনিক কোনে। নৃতাত্বিক লোকতাত্বিক স্বীকার বরেন ন]। 
ফয়েড ও জানতেন যে রবাট্টসন স্মিথের অনুমান বিজ্ঞানগ্রাহ নয়। কী এই 
অন্গমান? কোন যুগের কথা ফ্য়েড বলছেন ? অনেক, অনেকদিন আগে 
প্রাগেতিহাসিক মানুষ তখন নির্সম অত্যাচারী দলপতির কঠোর শাসনে দিন 
কাটাতো। গোঠী গড়ে ওঠে নি, টোটেম (19650. ) চালু হয় নি, ট্যাবুর 
(9০০ ) বালাই নেই। দলের সমস্ত মেয়েদের একমাত্র ভোগম্বত্বাধিকারী 
দলপতি বা পিতা । ছেলেদের বয়স বাঁড়ার সঙ্গে সঙজেই তারা দল থেকে 
বিতাড়িত হত; পাছে পিতার ভোগদখলে বাধা হুষটি করে। মানবমন এসময় 
পশুমমের মতই অসংগঠিত। মানে» সজ্ঞান তখনো নিজ্ঞান থেকে আলাদা, 
হয়ে ধায় নি। ফ্রয়েডীয় ইগো-স্থপারইগোর আভাস নেই। মনের মধ্যে 
কর্তব্য-অকর্তব্য, উচিন-অনুচিত, স্যায়-অন্তায় নিয়ে কোনে ছন্দ নেই। আদর্শ 
বলে কোনে। কথাই তৈরী হয় নি। প্রবৃত্তি আর অন্ধ আবেগকে বাঁধা 
দেবার বা অবদমনের কোন অস্তর্নানসিক বিধিব্যবস্থাই নেই। প্রবৃত্বি আর 
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আবেগকে বশীভূত করতে পারে একমাত্র দলপতির শাসন। মন অখণ্, 
অবিভক্ত-_জড়-জগতের সঙ্গে একাত্ম । মানসিক দন্দসংঘর্ষয অজানা । য! কিছু 
ছন্ঘ বাইরের । সংঘর্ষ লড়াই নিজেদের মধ্যে অথবা পশুর সঙ্গে । অন্তদ্বন্থহীন 
এই যুগকে ফ্রয়েড অলীক বিশ্বাসের যুগ বলেছেন। এর পরই পিতৃনিধন পর্ব। 
অপরাধমন্ততা ও টোটেম-ট্যাবুর আবিরতাব। মানব মনের উন্মেষ। সংক্ষেপে 
ব্যাপারট। বলেই.ফেলি; না হলে “অলীক বিশ্বাসের যুগ সম্পর্কে তোমার ধারণাট! 
ঝাঁপস! থেকে যাবে । ভারী মজার গল্প! এ সব খেদিয়ে দেওয়। ছেলের দল 
একদিন দল বেঁধে ফিরে এল । দলপতি পিতাকে হত্যা করে অত্যাচারের 
প্রতিশোধ নিল। শুধু তাই নয়! তার মাংস দি করল বিরাট ভোজের ব্যবস্থা । 
ফলে, প্রথম পাপবোধের সঞ্চার ঘটলো মানবমনে। ইদ আর ইগোর মধ্যে 
প্রথম পাঁচিল, এই আঁদিম পাপবোধ। এই পাপবোধই জন্ম দিল সেন্সর সুপার 
ইগোর। ন্যাঁয়-অন্ায়, পাঁপ-পুণ্য ইত্যাদির বিচার শুরু হোঁলো মানুষের মনে । 
“অবদমন* এখন থেকে হয়ে উঠল প্রচণ্ড শক্তিশালী মননব্রিয়া। তুমি ভাবছ, 
আমি বানিয়ে বলছি? স্বয়ং ফ্রয়েডের কোটেখন তুলে দিচ্ছি। তাহলে বিশ্বাস 
হবে নিশ্চয়ই 1 11555 1795690. 019৪ 90062 119 50০০৫ 50 0০দ1৩:0011% 
110 005 2% 0? 11511 36021 01772709০১5 40651 0055 1090 
52045960 (1511 11265 0 1215 151770%9] 220. 1190 0911160 ০00 
10051] জাঃ51) 1091 10610615090191 (05 ৫6001010510) ) .০ ৯৮, 9. 
58115 01 91116 2 ছা95 00117160 (77161010 ) 139.510 ড/11611159 তা 
০]. 1938 7) 916 917) 

ধান ভানতে শিবের গীত" নয়। ফয়েডীয় মতে ঘুমের ইতিবৃত্ত বোঝাতে 
গিয়ে উপকথা» পুরাঁতত্ব, আসবেই | কেনন] ফয়েডীয় মনস্তত্ব পুরাতত আশ্রিত। 
যেমন কিছু পরে আবে পাভলভীয় শারীরবৃত্ত। 

প্রসঙ্গত বলা উচিত, ফ্রয়েড মনে করতেন মানবসত্যতাঁর বিকাশ মানে 
আদিম সহজাত প্রবৃত্তির অবদমন । লোকগাথা, উপকথ।--এর মধ্যেই লুকিয়ে 
থাকে সমাজ-বিবর্তনের ইতিহাস," একথা ফ্রয়েড মানতেন। তবে এ সবকিছুরই 
ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে ফয়েড শুধু প্রথম রিপুর সুত্র খুঁজেছেন। অন্য কোনো! দিক 
তার নজরে পড়েনি। প্রমেথিউদের গল্পের ফ্রয়েডীয় ব্যাখা শুনেছ কি? 
আগুনের লেলিহান ধিখা ফ্রয়েডের মতে লিঙ্গের প্রতীক । আদিম ষহজাত 


৩৮ পাভলভ পরিচিতি 


প্রবৃত্তির তাড়নায় মানুষ প্রথমে চেয়েছিল, "***”6০ £150 ৪ 1087016 
10152%5115 17) 16519506091 1 ৪00 00 16 00 101] 2. 50168111 ০? 
011706৮৮006 11065 98000080৪20) 1106 (60221165। 15 
02186108115 016 0০ 0855 8. [0091110 551156, 20006 00 00০ 
916 105 871096108 005160016 1610155617650 2. 96181 ৪.০ 10] 2 
1120) 20 17105120610 ০1 12250011176 70016107171 110100-52081 
112119৮. 

এই সমকামী ঈর্ধাপ্রবৃত্তি অবদমন করে প্রমেথিউম অগ্নিকে পোষ মাঁনালেন। 
প্রাক তিক শক্তিকে বশীভূত করে সভ্যতার গোড়াপত্বন করলেন | *3% 00:15 
1102 116 01115 0দা1] 58১02] 09.851010 116 3 21016 10 6৪115 216 
9.5 ৪ (0:06 01 1090016, 11715 21596 ০9160121 10601 95 0109 
৪1620 001: 16121101115 ও 21501908610] 01811 11156110015, 
কিন্তু এই অবদমনের জন্য তাকে বিশেষ মূল্য দিতে হল। পাহাড়ের সঙ্গে লোহার 
শিকলে বাধা প্রমেথিউসের দেহ থেকে তীক্ষ নখ দিয়ে মাংস ছি'ড়ে ক্ষ্িবৃত্তি 
করলো শকুনি-গৃধিনীর দল। ইদের' প্রতিছিংস। কি ভীষণ! কাম রিপুর 
অবদমনের ফলে সত্যতা; সভ্যতার ফলে ব্)ক্তিমানসের দুর্দশ।--এই হচ্ছে 
ফয়ে্ীয় প্রতিপাদন । 

“অলীক বিশ্বাসের ঘুগে” ফিরে যেতে চাই ম্মামরা ঘুমের মাধ্যমে,_এই কথার 
তাৎপর্য যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ_এখন বোধহয় সেট! বুঝতে পারছ। ঘুমের মধ্যে 
আমর] বাইরের জগত থেকে সরে এসে ফেলে আপ! সেই ন্বর্মযুগে ফিরে যেতে 
চাই। অবদমনপূর্ব এই স্বর্ণযুগে সুপার ইগোর অনুশাঁঘন নেই, ইদ-ইগোর দন 
নেই, অপরাধবোধের জালা নেই। ঘুমের মধ্যে খণ্ডিত সত্তার সঙ্গে পুনগিলিত 
হই। এখন সমন্ত প্রবৃত্তির অবাঁধ স্বাধীনতা | অবদমিত কামন1 বাসনা নোঙর- 
ছিড়ে নৌকার মত যথেচ্ছ তেসে চলেছে । সেন্সরের কড়া পাহারা আর নেই, 
তাই তারা নিজ্ঞন থেকে সংজ্ঞানে আসবার প্রয়াস পাচ্ছে । কিন্তু এতে ঘুমের 
বিশ্ব ঘটতে পারে । তাঁই মানসিক জগতে গড়ে উঠেছে এক হ্ন্দর অথচ স্থদুঢ 
প্রতিরোধ ব্যবস্থা । ব্যবস্থাট। কীজান? স্বপ্ন দেখা! এই ব্যবস্থার দৌলতে 
আদিম বাসনা কামনার পরিতৃপ্তি ঘটে, আবার ঘুম'ও ভাঙ্গে ন7া। অচেতন মনের 
অলীক অভিলাষ পূরণের জন্য, অন্য কথায়, দ্বপ্ন দেখার জন্যই যেন আমরা ঘুমুই। 


পাঁভলত পরিচিতি ৩৯ 


--এই হল সংক্ষেপে ঘুম সম্পর্কে ফ্রয়ে-লিখিত সমাচার । শ্বপ্রবৃতান্ত কথ! অমৃত 
লমান।' তবে এখন মুলতুবি থাকবে স্বপ্ন-আলোচনা। ঘুমের কথা এখনও 
শেষ হয় নি। 


৩] 


ঘুম সম্বন্ধে পাভলভের ব্যাখ্যা বিশেষভাবেই লিখব । তোমর1 তো৷ আমাকে 
পাভলভের প্রতি পক্ষপাতিত্বদোষে দোষী করে রেখেছই । আমি সেজন্য 
লজ্জিত নই । 

রিফ্লেক্স, মানে পরাঁব্ থেকে শুরু করব। অনেকবার এ নিয়ে তোমার সঙ্গে 
আলোচন। হয়েছে, কিন্তু আমার মনে হয়েছে আমি তোমাকে ঠিকমত বোঝাতে 
পারি নি, কিন্বা তুমি ঠিকমত বুঝতে পারো নি। ওছুইই এক। আলোচনার 
সময় হাই তুলেছ, ঘড়ি দেখেছ, খোঁপ। ঠিক আছে কি না পরখ করেছ। এবার 
মন দিয়ে পড়, খুব ছুর্বোধ্য লাগবে না। 

স্নায়ৃতম্ত্রের প্রাথমিক ক্রিয়া হল এই রিয়নেক্স । বাইরের উদ্দীপক স্সায়ুতত্তে 
যে সাড়৷ জাগায় তারই নাম রিফ্রেক্স। পাঁভলভের অনেক আগেই রিয়লেক্স 
কথাট৷ চালু ছিল। রিফ্লেক্সু হচ্ছে সহজাত আদিম অতিলরল জৈবক্রিয়া, যাকে 
51101)16 10511006155 9০615165 বলা হয়। তোমার চোখের সামনে যদি 
হঠাৎ হাজার ওয়াটের আলো! জলে ওঠে, তোমার চোখের পাত আপন।.হতে 
বন্ধ হয়ে যাবে। কুকুরের মুখে যদি খান দেওয়া হয়, তার লালা ঝরতে থাকবে । 
আযাসিড মুখে পড়লেও লাল! বেরুবে। এ সবগুলোই রিফ্রেক্স ক্রিয়ার নিদর্শন | 
পাভলভের মতে রিয্লেক্! তচ্ছে “17 10150119015] 0৫ 06517165 0001180- 
€00 05 2162105 0£ 6105 0615015 55965100 06661 ০:65] 
[05051101165119. 01016. 2%661718] 0110. 2150. 6105 ০01755001701115 
06510105 252.0610125 0? (135 01521011501”, বহির্বাস্তবের ঘটনা বিশেষের 
সঙ্গে স্সায়ুতত্ত্বের মাধ্যমে নির্দিষ্ট সংযোজন ব্যবস্থার ফলে জীবদেহের নির্দিষ্ট 
প্রতিক্রিয়াকে রিফ্লেক্স বল! হয় । “নদ, কথাটি বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় । কোঁনে। 
বিশেষ উদ্দীপক যতবারই প্রয়োগ কর! হোঁক না! কেন, নিদি& স্বাষ্সংযোজনের 
ফলে এক বিশেষ নিষিষ্ট গ্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হবে। 


ডি পাভলভ পরিচিতি 


কী ভাবে এই শারীরক্রিয়া সংঘঠিত হয়? বাইরের উদ্দীপক প্রথমে স্বাযু- 
বিশেষকে উত্তেজিত করে ন্াযুপ্রক্রিয়ায় রূপান্তরিত হয় । তারপর এই উত্তেজনা 
কেন্দ্রীভিগামী (০21015051 ) নার্ভ মাধ্যমে সামুতন্ত্রে গিয়ে পৌঁছয় । সেখান 
থেকে কেন্দ্রীভিগ (06100110561 ) নার্ভ বেয়ে উত্তেজনা কোন এন্টি পেশী, 
গণ্ড ব! দ্েহযন্ত্রে গিয়ে সাড়! জাগায় । এই প্র তক্রিয়া স্থায়ী ও স্থনিদি্ট | একই 
জাতীয় প্রতিটি প্রাণীর মধ্যে এক্ষট বিশেষ উদ্দীপক প্রতিবারই একই ধরনের 
গ্রতিক্রিয়! ঘটায় । 

পাঁভলভীয় পরিভাষায় এই রিফ্লেক্সের নাম আনকশ্তিশনভ, রিফ্লেক্স ব| শঃহীন 
পরাবর্ত। এই ক্রিয়ার জন্য শিক্ষার প্রয়োজন নেই। এই ক্রিয়ার কেন্দ্রস্থল নিযমন্তিক। 

এবার ক.গুশন্ড রিফ্েক্সের আলোচনায় আসা যাক। কুকুরকে খাবার দলে 
তার লাল! পড়বে--এট। জান।৷ আছে । প্রতিবারে খাখার দেবার ঠিক* আগে 
একট। আলে। জাল! হচ্ছে । কয়েকবার আলে! জানা আর খাবার দেওয়া এক 
সঙ্গে ঘটন ৷ পরে দেখ! যাবে শুধু আলো জালালেই কুকুণটির লালা ঝ তে 
থাকবে ও নে আলোর দিকে যাবার চেষ্টা করবে। এর আগে [কন্ত আলে! 
জাঁলতে কুকুরটির উপর কোন প্রতিক্রিয়াই হাচ্ছল না । আর অন্ত কুকুরের 
উপরও এ-আ'লোর কোনে প্রভাব পড়বে না। এই আলোটিকে বল! হয় 
শতীধীন উদ্দীপক ( কণ্ডিশন্ড্‌ ছিমুলাপ ), আর কুকুরের উপর তার প্রতিক্রিয়াকে 
বলা হয় শরীধীন পরাবর্ত। কপ্ডতিশন্ড রিফ্লেক্স নিয়ে জীব জন্মায় না। বাইরের 
পরিবেশের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে গিয়ে আয়ত্ব করে । আলোর রশ্মি উচ্চ- 
মন্তিষ্ধের দর্শনকেচ্ছে যে উদ্দীপন জাগায়, সেই উদ্দীপনার সঙ্গে সহজাত 
জৈবক্রিয়ার দরুন ( খাগ্য মুখে পড়লে লাল! নিঃসরণ) নিম্নমন্তিফ্কের উদ্দীপনার 
যোগাযোগ ঘটার ফলে পরবর্তীকালে শুধু আলোই খাপ রিফ্রলেক্স জাগিয়ে তোলে । 
এইভাবে মানবশিশু জন্মের পর থেকেই বহির্বাস্তবের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে 
নতুন গুণ আয়ত্তে এনে পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে শেখে । কণ্ডিশন্ড, 
রিফ্লেক্স তৈরী হয় শুধু উচ্চণস্তিক্ধে। আনক গ্ডিশন্ড, রিফ্লেক্স প্রজাতিগত বৈশিষ্ট্য 
আর কপ্ডিশন্ড রিফ্লেব্স ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য । মনে রেখো, জটিলতার মপ্যে না গিয়ে 
সহজভাবে প্রাথমিক জ্ঞান পরিবেশন করে তোমার কৌতৃছল জাগাতে চেষ্ট। 
করছি। তুমি বিশদ ও বিস্তারিত ভাবে ব্যাপারটাকে জানতে আগ্রহী হও, 
এই আম্মার উদ্দেশ্য । 
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৪ 


তুমি নিশ্চয়ই ভাঁবছ, ঘুমের কথ। বলতে গিয়ে আদিকা্ড থেকে শুরু করলাম 
কেন? ঘুম, পাঁভলভের মতে সর্বাত্মক নিস্তেজনা বা ইনছিবিশন। এই 
“ইনহিবিশন' বুঝতে হলে কগ্ডিশন্ড রিফ্লেক্ম লগ্ন্ধে প্রাথমিক জ্ঞান থাক! দরকার । 
পাঁভলত ছিলেন হাতে-কলমে কাজ কর! বৈজ্ঞানিক | নিজন্ব কোনে! ধারণার মধ্যে 
তথ্যগুলোকে ঢুকিয়ে দিয়ে মনগড়া কোন তত্ব খাঁড়া! করার চেষ্টা করেন নি কোনো 
দিন। এই রিফ্লেক্স নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলেই নিন্ভেজন! ও পরে ঘুম সম্পকিত 
ধারণাগুলো তার স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাঁর নিজের কথাতেই বলি__-“শর্ভাধীন 
পরাবর্ত মম্পফিত গবেষণাকালে আমাদের প্রায়ই নিদ্রাবস্থার সম্মুধীন হইতে 
হইয়াছে । এই পরিস্থিতি যেহেতু আমাদের পরীক্ষাকার্ধকে বিদ্ব স্ষ্টি করিয়! 
এবং স্বাভাবিক পথ হইতে বিচ্যুত করিয়া বহুলাংশে জটিল করিয়া তুলিতেছিল, 
সেইছ্েতু স্বতাঁবতই আমর! সে বিষয়ে (ঘুমের ) বিশেষ মনোযোগ দিতে বাধ্য 
হই। '''জন্তটিকে একটি বিচ্ছিন্ন কক্ষে আবদ্ধ করিয়া পরীক্ষামঞ্চে রাখিয়! দিলে, 
দে ধীরে ধীরে তন্দ্রাবিষ্ট হইয়া! পড়ে ও পরে গভীর নিদ্রায় মগ্র হয়। ...পূর্বে, 
সাধারণভাবে কুকুরকে মঞ্চে রাখিবার সঙ্গে সঙ্গেই পরীক্ষ। শ্রু হইত--কুকুরটিকে 
বিশেষ শর্তীধীন উদ্দীপকের ক্রিমাধীন করা হইত এবং শর্তহীন উদ্দীপকরূপে 
দেওয়! হইত খাস্ত। এই অবস্থাগুলি ঘুমন্ত অবস্থা স্ষ্টি করিত না। কিন্তু এখন 
কতকগুলি আহ্ষঙ্গিক অবস্থার কারণে বকুকুরটিকে পূর্বের তুলনায় দীর্ঘতর সময়ের 
জন্য পরীক্ষা আরম্ভ হইবার অপেক্ষায় মঞ্চে রাখিয়। দেওয়া হইত। নিরবচ্ছিন্ন 
তাবে ক্রিয়াশীল এই একঘেয়ে পরিবেশই ক্রমশ ঘুমস্ত অবস্থা স্ষ্টির হেতু। 
'যেহেতু নিত্রাবস্থ! সুষ্টি সম্পকিত বিশদ তথ্যাদি আমাদের পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ 
ছিল, তাই আমর! এই প্রশ্নটি লইয়। পরম অধ্যাবসায়ের সহিত পরীক্ষা করিবার 
সিদ্ধান্ত করি।” ( পাভলভ ) 
এর আগেও পাতলভ লক্ষ্য করেছিলেন যে কয়েকবার আলে। দেখিয়ে 
( শরীধীন উদ্দীপক ) যদি খাগ্য (শর্তহীন উদ্দীপক ) দেওয়! ন। হয়, লালাঝরা 
থেমে যায়। আরও দেখেছিলেন যে শতাধীন পরাবত্ত চলাকালীন (আলোর 
উদ্দীপনায় লাঁলা-নি:সরণ) যদ্দি সহসা নতুন ' কোনো লোক ঘরে আসে বা খুব 
জোঁরে কেউ দরজা বন্ধ করে, ত| হলেও লালা-নিঃসরণ থেমে যায়; কুফুর মুখ তুলে 
খনাকটিকে দেখে বা শবটির দিকে তাকায়। এর কারণ অন্ুন্ধান করতে গিয়ে 
[নস্তেজনা ও ঘুম সম্পর্কিত গবেষণার স্ত্রপাত | 
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সেচেনফ, অবশ্ত আঁগেই অনুমান করেছিলেন মন্তিফকোষের দুই ধিপরীত- 
ধর্মী গুণের অস্তিত্ব । আলো বা ঘণ্টা বা খাগ্ঠ স্বাযুকোঁষকে উত্তেজিত করছে, 
লালা পড়ছে । লালা পড়৷ থেমে যাওয়া মাঁনে উত্তেজনার নিরসন নয়। একে 
শুধু নডর্থক ক্রিয়। মনে করলে তুল করবে । আর একটি প্রক্রিয়_উত্তেজনার 
সম্পূর্ণ বিপরীত যার ধর্ম_শুরু হয়েছে। এরই নাম নিস্তেজনা__ইনহিবিশন। 
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উত্তেজন। স্নাধুকেন্্র ও অধীনস্থ যন্ত্রপাতিকে ক্রিয়াশীল রাখে আর নিস্তেজনা 
প্রয়োজনমত এই ক্রিয়াশীলত। কমিয়ে বা থামিয়ে দেয়। 

নিস্তেজনাধর্ম না থাকলে নিরবচ্ছিন্ন ও স্ুুমমদ্বিতভাবে কাজ করে যাওয়া 
সম্ভব হোতো না স্নাযুকোষের পক্ষে । কোটি কোটি বছরের বিবঙন অভিযোজনের 
ফলে স্বাযুকোঁষে এই ছুই বিপরীতধর্মী প্রতিক্রিয়ার উদ্ভব হয়েছে । উত্তেজন। ও 
নিস্তেজন। নাধুতন্ত্বের ্বভাঁবধর্ধ | 

ঘুমের শারীরবৃত্ত বুঝতে হলে নিস্তেজনা সম্পকিত আরো কিছু আলোঁচন! 
দরকার । কৌতূহলী মনকে আলোচনায় শেষ পর্যস্ত নিবিষ্ট রাখে! | যতই বিরস 
হোঁক না৷ কেন-_লাইনগুলো বাদ দিয়ে যেও না। তা হলে যা জানতে চেয়েছে। 
সেই সন্মোহন রহন্ত চিররহস্তময়ই থেকে যাবে । 

প্রধানত নিস্তেজনাকে দুভাগে ভাগ করেছেন পাভলভ--শর্তহীন খা 
বহিরাগত ; শর্তীবীন বা অন্তর্জীত | 

আগেই ধলেছিঃ পরীক্ষ1-নিরীক্ষার সময় সহপ! যদ্দি প্রাণীর পরিবেশে 
আকম্মিক কোন পরিবর্তন ঘটে, শঠাধীন রিফ্লেক্স সাময়িকভাবে থেমে যায় । 
কুকুর খাচ্ছে, তার লালা ঝরছে, সাইরেন বাঁজলো । কুকুর চমকে উঠবে । তার 
লাল। নিঃসরণ থেমে গেছে, সে খব্দের উত্ম সন্ধান অগ্ভসরণ করতে ব্যস্ত হয়ে 
উঠেছে । মস্তিষ্কের অন্যস্থান উত্তেজিত হয়ে উঠেছে আর একটি শর্তহীন পরাবর্তের 
প্রভাবে । অনুসন্ধান বা ইনভেস্টিগেশন রিফ্লেক্সের জন্য এই উত্তেজনা । এটি 
শর্তহীন বা আনকপ্ডিখন্ড রিফ্রেক্স এবং কাঁজে কাজেই প্রজাতির জন্সগত ও 
স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য । মন্ডিক্কের স্বতাবধর্শীলুষ্মায়ী একস্থানের উত্তেজনার দরুণ 
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অন্তস্থানে ঘটেছে নিন্তেঞজনার উদ্ভব । একে বলা হয় নেগেটিভ ইনডাকশন বা 
নঙর্থক আবেশন। এই নিম্তেজন! শর্তহীন ব। বহিরাগত শ্রেণীতে পড়ে। 

শ্াধীন বা অন্তর্জাত নিম্ভেজনার উদাহরণও আগে দিয়েছি। এই নিস্তেজনা 
উত্তেজনাকেন্দ্রেই সরাসরি উদ্ধৃত হয় | শর্ডাধীন উদ্দীপককে যদি নিয়মিত শর্তহীন 
উদ্দীপক |দয়ে সাক্রর রাখ|। ন| হয় অথবা শর্তহীনের মাত্রা যাঁদ কমিয়ে দেওয়া 
ইয় তবেই এই শঙাধীন নিস্তেদ্গনার উন্মেষ ঘটবে । আলে৷ দোখয়ে যাচ্ছ অথচ 
থাবার দিচ্ছি না। কয়েকবার এমনি হলে লালার পারমাণ কমতে কমতে একেবারে 
শৃণ্ঠের কোঠায় এনে ঠেক্কবে। যে আলোক উদ্দীপক উত্তেজনা আন ছিল, সেই 
এখন নিস্তেজন। আনছে । শঙহীন উদ্দীপক প্রয়োগ না করে শতীবীন উদ্দীপক 
প্রয়োগ করে চললে মিশ্তেজন। দীর্ঘস্থায়া হবে। 

নিস্তেন। মাঁনে উত্তেজনার অভাব বা অনুপস্থিতি মাত্র নয়। প্রাণীর কাছে 
শর্তহীন উদ্দীপকটি অর্থহীন নিঞ্ছি় ভাবলে হুল হবে । এানয়ে দস্তরমত পরীক্ষা- 
নিরীক্ষ। হয়েছে । 

কুকুরটির আর একটি খাগ্য-রিফ্লেক্স তৈরী করা হল ঘটাধ্বনির সঙ্গে । এই 
ঘণ্টাধবনি রিফ্লেক্মে ৫* ফোটা লাল। ঝরছে । এখন এর সঙ্গে আলোর উদ্দীপকটি 
যোগ কর। ঘট। বাঁজিয়ে আলে দেখাও ; রিফ্রেক্সের ক্রিয়ার মাত্রা অনেকখানি 
কমে গেছে দেখতে পাবে । ৫০ এর জায়গায় মাত ২* ফোট। লালা পড়ছে। 
নিন্ডেজন! একটি সক্রিয় ধর্ম। নঙর্যক ভূমিকার জন্য একে নঙর্থক উদ্দীপক বলা 
চূল। 

“মস্তিষ্কের সদর্থক ( উত্তেক্জনাধমী ) ও নঙর্থক ( নিন্তেজনাধর্মী ) এই দুই ধরনের 
্বায়প্রক্রিয়ার অস্তিত্ব বিশ্বপ্রকৃতির সব কিছুতেই যে মৌলিক ঘন্দ ও বৈপরীত্য 
বিস্তমান তারই নিদর্শন |” আসলে একই প্রক্রিয়ার ছুই ব্যঞ্ন-__এই নিন্ডেজনা 
আর উত্তেজনা । দুয়ে মিলে সামগ্রিক ন্সাযুপ্রক্রিয়ার আসল রূপ। 

নিস্তেজন। ছাঁড়। বাইরের জগতের পরিবওনের সঙ্গে সমন্বয় সম্ভব হোতো না। 
অযথা শক্তির অপব্যয় ঘটতো৷ । ঘণ্টা বাজানোর সঙ্গে কাণ্ডশন্ড কর| হয়েছে; 
অথচ খাবার দেওয়া হচ্ছে না। নিস্তেজনাপ্রক্রিঘ্। ন। থাকলে অকারণে লালা 
পড়তেই থাকতো । কোনে। এক বিশেষ অবস্থায় একট! অভ্যাস তৈরী হুলে, 
সে অভ্যাস আর ছাড়। যেত ম৷। কি বিশ্রী অবস্থা! ভাব দেখি! জীবনধারণ, 
প্রজাতিসংরক্ষণ ও আত্মরক্ষামূলক শর্তহীন পরাবর্তকে কেন্দ্র করে একবার যেসব 
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শতাধীন পরাবঙ গড়ে উঠতো৷ তার। একেবারে পরশ্তরামের কুঠারের মতই 
চিরস্থায়ী হয়ে সত্তার সঙ্গে লেগে থাকতো । খুবই মুস্কিল হোতো নাকি ? 

এখন তুমি সেই বারান্দায় ই'জচেয়ারে বসে দূরের পাহাড়টির দিকে তাকিয়ে 
আছ। হাতে একখানা বই-__কোনানডয়েল। ঘরের রেডিওতে রবীন্দ্রলঙ্গীত 
বেজে চলেছে । বাগান থেকে নাকে আসছে সগ্ফোট। যুইফুলের গন্ধ। চড়াই 
পাখীর কিচর মিচির, কাকের কা-ক। ছাড়াও অনেক রকমের এব আশেপাঁশে। 
ঠাকুর পেয়াজ ভাজছে--কটু গন্ধ থেকে বুঝলে । পাহাড়টাঁর মাথার উপর দিয়ে 
একট এরোপ্লেন উড়ে যাচ্ছে। পিওনকে ঢুকতে দেখলে গেটের মধ্যে । তুমি 
সচকিত হয়ে উঠে চটিতে পা গলিয়ে, দ্রুত পদসঞ্চারে সিড়ি বেয়ে এগয়ে চললে 
পিওনের দিকে । একখান! বিশেষ চিঠি তুমি আশা করছ । ( মনোবিদের চিঠি 
নয়, বলাই বাহুল্য!) পিওনটি এখানে তোমার কাছে সব থেকে জোরালে। 
উদ্দীপক । কোনানডয়েল, রবীন্দ্রসঙ্গীত, ফুলের গন্ধ, দো-পেঁয়াজির আশ্াদ 
সন্তাবনা_-ছোটবড় মাঝারি নানা রকমের উত্তেজনা আবর্ত তুলে চলেছিল 
তোমার মস্তিফকোষে। অবশ্য রবীন্দ্রসঙ্গীতের দরুণ উত্তেজন|-আবর্টি সব থেকে 
জোরালো! উত্তেজনা-আবঙ | ঠিক্ক কি রকমের জান? শান্ত পুকুরে টুপ করে 
একট।| টিল ফেলে দেখেছ কখনে। ? কেন্দ্রতভিগ আবণ্ডের সৃষ্টি হয়। মস্তিষ্কের 
উত্তেজনা-মাবত অনেকট। এ্ররকম» যে ইন্দ্রিয় মারফত উদ্দীপক মস্তিষ্কে পৌছয় 
সেই ইন্দ্রিয় সম্মিবেখকে কেন্্র করে ছোট ছোট ঢেউ-এর মত ছড়িয়ে পড়তে 
থাকে উত্তেজনা, ভন্য জায়গার থেকে ওঠ| ঢেউ-এর সঙ্গে এদের বাধে সংঘয। 
এইভাবে ঢেউ-এর ভাঙ্গাগড়া খেল। চলে। 

একস্থানের উত্তেজন| পাঁশের কেন্দ্রে নিশ্তেজন। নিয়ে আমে । তুমি যতক্ষণ 
বমেছিলে, এ রবীন্দ্রমঙ্গীত ছাড় আর কোনে উদ্দীপকই বেশী জোরাপো সাড়। 
জাগায় নি। কাজেই তারা শান্তিপূর্ণভাবে সহাবস্থান করছিল। পিওনের প্রবেশ 
ভোমাঁর কাছে একট! বিশেষ ঘটনা । তোঘার মন্তিষ্ধকে বিশেষভাবে উত্তেজিত 
করল। অন্য উত্তেজনাগুলো সাময়িকভাবে অন্তহিত হল। সেসব জায়গায় 
নিস্কেজন। নেমে এল__শর্তহীন ব] বহিরাগত উত্তেজনার ফলে। পুরোপুরি বিজ্ঞান- 
সম্মত ন| হলেও উদ্বাহরণটা ভালই। তোমাকে নিয়ে কিছু বল! হল; কাজেই 
তোমার মনে থাকবে। 

ভাব] যাক, এ থাকী পোষাক পরা পিওনের ব্যাগে রোজ তোমার নামে 
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থাকে একখানি সুদৃশ্ত খামে ভর! রহন্তময় লিপি। সাগরপার থেকে একটি লোক 
রোজ নান! ছন্দে নান! স্থরে লিখে জানাচ্ছে--“ভালবাসি, ভালবাসি” । কথাটি 
পুরণো হলেও মাদকত! তার অসীম। বক্তব্য অতি স্পষ্--তবু তোমার কাছে 
তাতেই অপার রহস্ত। কোন পুরুষ যেন কোনদিন কোন নারীকে এঁ ছুটি কথ 
বলেনি! অস্তত অত সুন্দরভাবে বলেনি ! দেশী বিদেশী কবিতার কোটেশন যেন 
আর কোন প্রেমিক তার প্রেমিকাকে পাঠায় নি। সাড়ে নটা নাগাদ পিওনের 
ঈপ্সিত মুতি পথের বাঁকে দেখা যাঁয়। তখনই তোমার বুকের রক্ত নেচে ওঠে । 
বিশ্বংসারের আর সবকিছু মুছে যায়। লালা-নিঃসরণ মাঁপবার একটা বন্দোবস্ত 
করেছিলেন পাভলভ | খাগ্য সন্দর্শনে কুকুরের উত্তেজনার পরিমাঁপটা তাই আমরা 
ংখ্যাস্তচিত করতে পারি । তোমার উত্তেজনা মাপবার যন্ত্র এখনও আবিষ্কৃত হয় 
নি। তবুও অনুমান করতে পারি মন্তিষ্বের বিশেষ কেন্দ্র থেকে উত্তেজনা-প্রবাহ 
ছড়িয়ে পড়ছে । প্রেম-হর্মোন বলে যদি কিছু থাকে তবে তার নিঃসরিত রস হচ্ছে 
প্রেম-হর্রস । নেগেটিভ ইন্ডাঁকশনের দরুণ অন্য সব কেন্দ্রে নিস্তেজনা নেমে 
এসেছে । তিন মাস ধরে এ চিঠি পেয়ে আসছ। প্রেম এখানে আনকপ্ডিশন্ভ, 
উদ্দীপক, প্রেমপত্রবাহক পিওন কগ্ডিখন্ড্‌ উদ্দীপক, আর তোমার হর্ষ-রস নিঃসরণ 
এখানে কণ্ডতিশন্ড্‌ রিফ্রেক্স। কিছু মনে কোরে। না; এবার অকরুণ দৃশ্ের 
অবতারণ! করছি । যে কোন কারণে পত্র আস! বন্ধ হল। লিপিকাঁর নীরব । 
একদিন, ছুদিন১'.'...পনেরো দিন ধরে তুমি গেটের কাছে পাকড়াও করে অনেক 
জেরা করলে। তবুও স্বদৃশ্ঠ খামে তর! রহস্তময় চিঠি দে দিতে পারল না । পিওন- 
সন্দর্শনে হর্যরন নিঃসরণের মীত্র। কমে আসতে লাগল | সে-আবেগ, সে চাঞ্চল্য, সে 
ছুটে যাওয়া আর নেই । আরো কিছুদিন পরে দেখা যাবে, পথের বাঁকে পিওনের 
আবির্ভীবের সময় তুমি বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে থাকলেও দৃষ্টি তৌমীর কোনান- 
ডয়েলের পাতায় নিবদ্ধ । তোঁমাঁর দেহে-মনে কোঁনো পরিবর্তন হচ্ছে না। অর্থাৎ 
হর্ধরন শুন্যের কোঠাঁয় নেমে এসেছে । পিছনের দিকে নজর পড়লেও তুমি তাকে 
দেখতেই পাচ্ছ লা। কণ্ডিখন্ড, রিফ্রেস আপন নিয়মে ভেঙ্গে গেছে । এ মুহুর্তে 
অন্তর্জাত বা! কপ্ডিশন্ড্‌ নিস্তেজনার সঞ্চার হয়েছে তোমার মস্তিষ্কে । 
এতক্ষণ ধরে যে-নিস্তেজন। নিয়ে অনেক কথা বললাম, সেই নিপ্তেজন। প্রাণীর 
অভিযোজনের পক্ষে অত্যন্ত দরকাঁরী | পরিবেশের বিভিন্ন সন্কেতে্ন সঠিক বিশ্লেষণ 
নিস্তে্গন! ছাঁড়া চলেই না। এ ছাড়া আর এক ধরনের নিস্তেজনীর উল্লেখ করেছেন 
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পাঁভলভ।- ঘুমের প্রসঙ্গে এই নিস্তেজনা-ক্রিয়াই বিশেষ ভাবে আলোচ্য । 
পান্ভলভের আবিষ্কারগুলোর মধ্যে এটি সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, নিঃসন্দেহ | সব মস্তিষ্ক 
কোষেরই সহন্শক্তি সসীম। উচ্চমস্তিষ্ের কোষগুলে৷ অতিশয় কোম-, অল্পতেই 
সাড়| দেয় । আবার বেশীক্ষণ এই লাঁড়। দেওয়ার ক্ষমত| তাঁর থাকে না। 
দীর্ঘস্থায়ী উত্তেজনা বা হ্ষব্লস্থায়ী অতি-উত্তেজনা1 কোষগুলোর পক্ষে ক্ষতিকর । 
মন্তিষ্বের ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে প্রকৃতি সব সময়েই সঙ্জাগ, লক্ষ লক্ষ বছরের 
বিবর্তনের ফলশ্রুতি। কোনো স্থানের উত্তেজন। যখন নির্দিষ্ট সীমা ছাড়িয়ে যায়, 
তখনই উত্তেজনার প্রাস্তদেশ থেকে নিস্তেজনার আবর্ সারা মন্তিষে ছড়িয়ে পড়ে। 
এই বিশেষ ধরনের নিস্তেজনার নাঁম প্রতিরক্ষামূলক নিস্তেজনা, বা প্রোটেকৃটিভ 
ইনহিবিশন । এই প্রত্িরক্ষামূলক নিস্তেজন| কোষের ক্ষয়ক্ষতি প্রতিরোধ করে, 
শ্রাস্তি দূর করে তার্দের সতেজ সক্রিয় করে তোলে । গ্রতিরক্ষামূলক শিস্তেজন] 
যেন মস্তিষ্কের অভিভাবক । পরীক্ষার আগে যখন বেশি রাত জেগে পড়তে, 
তোমাঁর বাঁব৷ এসে আলো নিভিয়ে বই কেড়ে নিতেন» তোমার কাছেই শোনা। 
তোমার স্বাস্থ্যরক্ষার গ্রচেষ্টা। এই অভিভাবকটিও চেষ্টা করে মস্তিষ্ককোঁষগুলোকে 
সব রকম ক্ষয়ক্ষতি থেকে রক্ষা করতে। 

পাঁভলভের মতে ঘুম আত্মরক্ষামূলক নিন্ডেজনারই এক বিশেষ রূপ । নিস্কেজনা 
বিশেষ কয়েকটি নার্ভকোঁধের পক্ষে যেমন দরকারী, ঘুমও তেমনি দরকারী গোটা 
স্নাধৃতন্ত্রের পক্ষে ; অতি-উত্তেজনা ও তার দরুণ ক্ষয়ক্ষতি থেকে মণ্তিঘকোযকে 
রক্ষা করবার এক জৈবিক প্রক্রিয়।। নিস্তেজনা কয়েকটি কোষের বা. স্থানীয় 
গ্রতিরক্ষার উপায় আর ঘুম গোট। স্সাধুতন্তের। অন্তর্জাত নিস্তেজন! নেমে আমার 
সময় শুধু যে লালাঝরা থেমে যাঁয় ত1 নয়; পরীক্ষাীন কুকুর ঝিমুচ্ছে বা ঘুমিষে 
পড়েছে--প্রায়শই এরকম দেখা যাগ্ন। তেমনি আবার বহিরাগত নিস্তে্গনার 
পরীক্ষাকালে দেখা গেছে ঘুম আর নিস্তে্না একসঙ্গে আসছে । দীর্ঘস্থায়ী 
একঘেয়ে মু উদ্দীপক্ক যে ঘুম নিয়ে আলতে পারে, এ অভিজ্ঞতা সকলেরই 
আছে। উদ্দীপক যদি সমমাত্রিক বা ছন্দোময় হয় তবে ঘুম আরও 
তাড়াতাড়ি আমে । শিশুদের দোল দিগেঃ পিঠ চাপড়ে, গান গেমে ঘুম পাঁডানে। 
হয়। এ-বিছ্যায় তুমি তো ওস্তাদ । তোমার বৌদিদের কাছে তাই তো তোমার 
এত দাঁম। ভ্রাকুঞ্চিত হল নিশ্চয়ই । আহা--তোমাঁর অন্য মূলা এর দ্বারা 
অস্বীকার করা হচ্ছে না! পাত্রভেদে মৃস্যভেদ। আসল কথাট| হচ্ছে এই 
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মন্তিফের কয়েকটি কোষ কিছুক্ষণ ধরে মৃদুভাবে উত্তেজিত হতে থাকলে সেই 
কোষগুলোতে নিত্তেজনা-তরঙ্গ ওঠে । সেই তরঙ্গ ধীরে ধীরে বা কোন সময়ে 
আতদ্রত সমস্ত মস্তিফকোষে, _নিকমস্তিষ্ক সমেত গোটা স্সাযুসংস্থায় ছড়িয়ে পড়ে । 
উত্তেজনা'র ঢেউ-এর মত নিম্তেজনার ঢেউও বাধা ন! পেয়ে ছড়িয়ে পড়তে পারে। 
এইভাবে আমর! ঘুমিয়ে পড়ি। 

স্বাভাবিক ঘুম কেমন করে আসে? সারাদিনের কাজ কের মধ্যে মন্তিফের 
কতকগুলে৷ কোষ বিশেষভাবে উত্তেজিত হয় । এই উত্তেজনার মাত্রা যখন একট! 
বিশেষ পর্যায়ে ওঠে, যখন কোষগুলোর সহর সীমানা ছাড়িয়ে যেতে চায় 
উত্তেজন1, তখন প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা ঘুম বা সর্বাত্মক নিন্তেজনা নেমে আনে । 
বিচ্ছিন্ন কোষগুলো থেকে ছোটি ছোট নিস্তেজনার ঢেউ সমস্ত মন্তিকে ছড়িয়ে 
পড়তে থাকে। বেশি পরিশ্রান্ত হলে বসে বসেও ঘুমিয়ে পড়ে মানুষ! কিন্তু 
ঘুমের জন্য সাধারণত কিছু নির্দিষ্ট শর্ত দরকার । এগুলো সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত। 
অভ্যাসের ফলে শর্তগুলি তৈরী হয়। মে মাসের দুপুরে পিচগলানো৷ গরমে 
কোলকাতার রাস্তায় রিকৃসওয়াল। বা ঝাঁকামুটে যে ভাবে ঘুমুতে পাঁরে, তুমি 
সে ভাবে পারো না। নরম বিছান।॥ আধা অন্ধকার ঘর, ফ্যানের হাওয়া _ 
এন! হলে তোমার ঘুম আসবে ন|। তোমার থেকেও উচ্চবিত্তের দরকার হবে 
এয়ারকশ্তিশন্ড, ঘরের । আবার বিশেষ অবস্থায়, শ্রান্তির মাত্র! চরমে উঠলে, 
তুমিও যে ঝাঁক! মাথায় দিয়ে গলির ছায়ায় ঘুমিয়ে পড়তে পাঁরবে না, এমন নয়। 


নিস্তে্না ও উত্তেজনায় মস্তিফকোষের জৈবরাসায়নিক যে সব পরিবর্তন ঘটে 
সেগুলো নিয়ে আলোচন! করতে গেলে তোমারই ঘুম এসে যাবে। কেন ন! 


তোমার রমীয়নের জ্ঞান যংকিঞ্চিৎ; কাজেই ছুর্বোধ্য ঠেকবে আমার বক্তব্য । 
তুমি বেশী করে চেষ্টা করবে বুঝতেঃ অর্থাৎ মন্তিফকোঁষের ঘটবে চেষ্টারুত 
উত্তেজনা । অথব] বুঝতে না পারার দরুণ আমার চিঠির লাইনগুলো খাগ্ঠবিহীন 
ঘণ্টাধ্বনির মত তোমার কাঁছে অর্থহীন উত্তেজনা হয়ে দাঁড়াবে । যাই করো ফলে 
প্রথমে কোষকেজ্রিক নিস্েজনা, পরে সর্বাত্মক নিস্তে্না বা ঘুম । তবে এইটুকু 
জেনে রাখো যে বিপাকক্রিয়৷ মানে 11612091151 জাত কতকণ্চলে রাসায়নিক 
পদীর্থ মন্তিষকোধগুলোকে নিস্তেজিত করে তোঁলে। ঘুম তখনই আসে যখন 
নিম্তেজন! চরমে পৌছয় এবং সার। মস্তিষ্কে ছড়িয়ে পড়ে। পাঁভলভের কথাতেই 
বলি--]0171016102 05 0216151, 25210160015) 085110দা]5 1102164 
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5010৮ 19058115607. 51661)5 ০0791060 1111) 0610165 10000- 
09:165 00061 00৩ 1179001006 01 1116 01019991118 0109০০95009 
06 85010961010 2 51661) 00 (106 ০010091% 15 2৮0 11010101010 
ডা1110) 1795 513:590 ০৪: 9. 9769 56€001010 01 06 06161210111) 
০৮61 616 60116 10105191166, 070 ৮610 11060 0116 101 1110 
11110101910--+6161751 006 11010161010 510162,05 5100 ১161) 85 
11 07 006 10100101000 15 1101660210৫ 51661) 01591156875 ৮. ঘুম 
মানে বিআরাম-_ শুধু আাযুলংস্থার নয়» সমগ্র জীবদেহের বিশ্রাম: আর বিশ্রাষ 
মানে ক্ষয়-ক্ষতির পুরণ, বিপাকক্রিয়াজাত রস (যা নিস্তেজনার ঢেউ তুলেছিস) 
ঘুমের মধ্যে বিশ্রামের দরুণ নিঃশেষিত হয়ে যায়। সকালে ঘুম ভাঙার পর 
নতুন উত্সাহ উদ্দীপনা নিয়ে তুমি নতুন প্রভাঁতকে অভ্যর্থন। জানাও । 

এবার আর কয়েকটি দরকারী কথা বলে ঘুমের পর্ব খেষ করব। আগেই 
বলেছি দীর্ঘস্থায়ী একঘেয়ে মৃছু উদ্দীপক ঘুম নিয়ে আমে । ট্রেনে উঠে ইঞ্জিনের 
শব্দে অনেকেই ঘুমিয়ে পড়ে । কিন্তু সবাই নয়। জানল! দিয়ে মুখ বাড়িয়ে 
চলমানি দৃশ্ঠ দেখে আনন্দ পেতে চায় ছোটন্লা। তাঁদের কাছে এগ্জিনের শব্দ বা 
গাঁড়ীর দোলা ঘুম আনে না । নতুন চলমান দৃশ্ঠ দেখার ওংন্ক্য তাদের 
মস্তিষ্ককে বেশি রকম উত্তেজিত করে। কাঁজেই ঘুম আসে ন।। তদন্তকারী 
( [05501890101 ) রিয্লেক্স ছোটদের মধ্যে জোরালে।। জৌবালে! গকমের 
উত্তেজন। ঘুমের পরিপন্থী । বেশি আনন্দিত হলে ঘুম আসতে চায় না-_ঘুরে 
ফিরে মেই আনন্দপ্র্দ ঘটনাকে কেন্দ্র করে আমাদের মস্তিষ্ক আলোড়িত হতে 
থাকে। তেমনি আবার দুশ্চিন্ত! দুর্ভাবন বা ভন্ম ঘুমের প্রতিবন্ধক। এগুলে! 
জোরালো! হলেও বেশি জৌরাঁলে৷ নয়, মাঝারি রকমের উদ্দীপক। অতি 
জোরালো উদ্দীপক-_মে ভয়ের হলেও কিন্তু ঘুম নিয়ে আসবে । অতি উত্তেজনার 
ফলে প্রাস্তঃপীমা ছাড়িয়ে যাবে বিনিময় নিন্তেজন। | এও স্াযুতন্ত্রের প্রতিরক্ষাতক 
প্রতিক্রিয়া । তোমার কুকুরটিকে ( নাঁমট। ভুলে গেছি ) হঠাঁৎ চিৎ করে ফেলে 
খানিকক্ষণ জোর করে চেপে রেখে দাও । যেন নড়তে চডতে ন। পারে। দেখবে 
সে ঘুমিয়ে পড়েছে । 

আর একট! মজার কথ।। যখন আমর! পুরোপুরি জেগে আছি মনে করছি 
তখনও কিন্তু অনেকসময় অনেকগুলো কোঁষ বেশি উত্তেঙ্গিত .ফলে সম্নিবিষ্ট 
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কতকগুলো কোষ নিম্তেজিত হয়ে থাকে । আর কতকগুলো কোষ থাকে স্বাভাবিক 
অবস্থায়। অর্থাৎ পুরোপুরি জেগে নেই আমরা । কতকগুলো কোষ তখনও 
নিত্তেজিত। আংশিকভাঁবে তারা ঘুমুচ্ছে। তেমনি ঘুমের সময়েও বেশির ভাগ 
ক্ষেত্রে কতকগুলে। কোষ এদিক ওদিক জেগে থাকে । পুরোপুরি ঘুমোই আমরা 
কমই । সারা মন্তিষ্ষব্যাপী গভীর নিস্বেজনার ঘুম হয় না, এমন নয়। তবে ছু* 
একট! কেন্দ্র জেগে থাকাটাই স্বাভাবিক । এই তথ্যগুলো মনে রেখো, তবেই 
স্বপ্ররহস্য বুঝতে পারবে। 

দৈনন্দিন জীবনের কতকগুলো অতি-পরিচিত ঘটনার ব্যাখ্যা করব এবার । 
তোমার খৈশবে ফিরে যাঁও। ছুপুর বেলায় তোমাঁর মা কোলের বাচ্চাটার পাশে 
শুয়ে অঘোরে ঘুমুচ্ছেন। সকাল থেকে রান্নাঘরে কেটেছে ছণ্ঘপ্ট1। খুধই শ্রাস্ত। 
তোমার বয়স পাঁচ কি ছয়। পাঁশের বাড়ীর সমবয়সী বন্ধুদের নিয়ে ঘরের মধ্যেই 
তোমরা লুকোঁচুরি খেলছ। ছুপদাপ শব্দ । তুমি চোর হয়েই-_আব্বা” বলে 
টেঁচিয়ে উঠছ। বন্ধুদের সঙ্গে এই নিয়ে ঝগড়৷ বেধেছে । মার ঘুম ভাঁছে না। 
কিন্তু বাচ্চাটা সাঁমান্ত নডে উঠতে বা মৃদু শব্ধ করতেই তোমার মা! জেগে উঠছেন! 
অনেকদিন এরকম ঘটেছে । তুমি খেয়াল করনি। 

কারখানায় সবে যন্ত্রপাতি চলছে । বয়লার এঞ্রিনের পাশে গামছা বিছিয়ে 
দিব্যি ঘুমিয়ে নিচ্ছে টিণ্ডেল। বয়লারের বাম্পচাপ সামান্য এদিক ওদিক হওয়াতে 
যে শবের তারতম্য ঘটছে__তাতেই কিন্তু ওর ঘুম ভেঙ্গে যাচ্ছে । পিকনিকে যেতে 
হবে ভোর পাচটায়। চারটেম্ ঘুম ভাঙা চাইই। ঘড়িতে এলার্ম না দিয়েও মনে 
মনে এই কথা ভেবে শুলে ঠিক ঘুম ভেঙে যায়। কিভাবে এসব সম্ভব হয়? ষেন, 
একজন শীন্ত্রীকে পাহারায় রেখে গোটা শিবির ঘুমিয়ে আছে। সামান্ততম 
বিপদের সঙ্কেত পেলেই সে ঘুমস্ত সৈনিকদের জাগিয়ে তুলছে । পাঁভলভের মতে 
কণ্ডিশনিং-এর দরুণ এই 9620 1০9 তৈরী হয়েছে । আশেপাশের কোষগুলোর 
অতি-নিস্তেজনার ফলে এই বিশেষ জায়গাঁটি অতিমাত্রায় উত্তেজনাপ্রবণ হয়ে 
বাইরের উদ্দীপকের সঙ্গে সংযোগ রাখতে অভ্যস্ত হয়েছে । এই নিয়ে একটি 
ল্যাবরেটরী এক্সপেরিমেন্টের উল্লেখ এখানে করব । 

সেকেণ্ডে ২৫৬ স্পন্দনের একটি বাঁধির শবের সঙ্গে কুকুরের খাছ রিফ্রেক্স তরী 
করা হল। খাগ্ না দিয়ে কাছাকাছি স্পন্দনের আর একটি শব (স্পন্দন ২১২) 
শোনানে। হল কয়েকবার প্রথমদিকে এই শবের সঙ্গে সঙ্গে লাল! ঝরতে থাকবে । 
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তারপর এই শবে লাল! ঝরবে না । ২৫৬ স্পনানের খাগ্ঠ রিক্লেক্সটি-_( বারে বারে 
খাগ্য দেওয়! ও শব্দ করার ফলে ) আরও শক্তিশালী করে তোলা হল। কিছু পরে 
কাছাকাছি অন্ত কোনো শবেই লালা ঝরবে না । এইবাঁর ঘ্দি ২১২ ম্পন্দনের 
শব্টি বেশিক্ষণ ধরে শোনানে! যায়, কুকুরটি নিম্ভেজনার জন্য ঘুমিয়ে পড়বে । এই 
ঘুমের মধ্যে যতবার এ ম্পন্দনের বাঁশিটি বাজানো হবে, ততবাঁরই সে জেগে উঠবে 
ও তাঁর খাস্ত রিফ্রেক্স সক্রিয় হবে। ২৫৬ ম্পন্দনের বাঁশির শব্দ এ কুকুবের কাছে 
এখন বিশেষ অর্থব্যপ্রক। বাশির শব্দে 550৮5 0০9 তৈরী হয়েছে মস্তিকে | 
কুষ্ণের মূরলীধ্বনির সঙ্গে শ্রীরাধিকারও এমনি ০0110161017 ঘটেছিল। তাই 
তিনি ঘুম থেকে উঠে ছুটে যেতেন যমুনাতীরে ৷ জাগ্রত অবস্থার রিফ্রেব্সটি ঘুমের 
মধ্যেও বজায় থাঁকত। 

জীবজগতে এই 4561105-1)956, ব্যবস্থার তাৎখপধ খুবই গুরুত্বপূর্ণ | 
অক্টোপাস যখন থুমোয়, সাতট! পা গুটিয়ে নেয় কিন্তু অষ্টমটি সোজ। হয়ে সম্ভাব্য 
বিপদের সংকেত ধরবার জন্য জেগে থাকে । যুখবদ্ধ পণুরা যখন ঘুমোয়, এক 
আধটা জেগে থেকে শান্ত্রীর কাজ করে যায়, বিপদের গন্ধা পেলেই সবাইকে 
জাগিয়ে তোলে। 

এই সব দেখেশুনে পাঁভলভ মন্তব্য করেছেন_-৭6076 দা৪11715 596 ০0 
[176 211111121 21199 1110100.55 79810191 51661) 9110. 10160195617 111 
10176 500100195 16519610105 01 6107৩ 21211012] 10 015 006510 ভা0110 
810 111 006 515613105 5966 07616 216 2.1/9./5 791:11055 90615 
[0911965 11. 006 02161019] 11610151)1)6159, 1101) 216, 25 16 দাত: 


5€1161155 010 00৮, 


ক রং 4৫ 
ঘুমের শারীরবৃত্তিক আঁর ছু'একটি বিশেষত্থের কথ! উল্লেখ না করে স্বপ্র-বৃত্তাস্তে 
ঘেতে পারছি না। ঘুম, স্বপ্ন আর সম্মোহন ঘনিষ্টভানে সম্পকিত। একের 
সঙ্গে অপরের জটিল চলমান সম্পর্ক বিদ্যমান ৷ স্বাভাবিকভাবে তোমার চোখে 
ঘুম নেমে এসেছে, বিদ্বা ধীরে ধীরে জেগে উঠছ, এর মধ্যে দ্রুত বিলীয়মাঁন 
অনেকগুলো! শারীরবৃত্তিক অবস্থা পেরিয়ে এসেই--ত জানে কি? রাত্রে পড়বার 
সময় তন্দ্রার ভাব ব| ঝিমুননির জন্ ছোটবেলায় মেজদির কাছে চিমটি খেতে,_ 
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মনে আছে নিশ্চয়ই! ঘুম পেলেই যেমন ঝিমুনি আসে, তেমনি ঘুম ভাঙ্গার 
আগেও আসে একটা তদ্দীচ্ছন্ন ভাব। শরীরে খাছ দরকার হলে খিদে পায়, 
জল দরকার হলে তৃষ্ণ! পায়, তেমনি ঘুমের প্রয়োজন হলে আসে তন্দ্রা ব 
ঝিমুনি । বইয়ের দিকে তাঁকিয়ে আছ কিন্তু লাইনগুলো জড়িয়ে যাচ্ছে, মানে 
ঠিকমত বোঝা যাচ্ছে না, মাথাটা কেমন ভারী হয়ে উঠেছে । তোমার ঘুম 
পাচ্ছে। শ্ররীরের পেশীগুলে! শিথিল হয়ে আসছে, হাই তুলছ, আড়ামোড়া 
ভাঙছ, মেজদির চিমটির ভয়ে ঘুম তাঁড়ানোর চেষ্টা চলছে। মেজদির কিন্ত 
অন্যায়। তিনি জানতেন ন। তোমাকে জোর করে জাগিয়ে রেখে কোন লাভ 
নেই। পড়ার একবর্ণও মাথায় ঢুকবে না। মাঝখান থেকে শরীর খারাপ 
লাগবে, মেজাঁজ বিগড়ে যাবে। 

এখন দেখা! যাঁক ঘুম আসবার ঠিক আগে দেহ-মনের কি অবস্থা ঘটে। 
বূপরসগন্ধভর] ধর্ণীর সঙ্গে ধীরে ধীরে ইন্জ্রিয়সংযোগ বিচ্ছিন্ন হতে থাকে । শব্দ 
দৃশ্য-গন্ধ-্পর্শ, মনে হয় যেন, সাত সমুদ্র তের নদীর ওপাঁর থেকে মোটা তুলোর 
প্যাডের মধ্য দিয়ে মস্তিষ্কে ক্ষীণ সাঁড়। জাগাচ্ছে। চেয়ারে বসে বিমুনো তোমার 
অভ্যান আছে। কারুর কথ! কানে যাচ্ছে না, মাথাটা নীচু হয়ে বুকে ঠেকছে, 
চোখ দুটো আধবৌজা | হঠাঁৎ ফেব়্িওয়ালার বিচিত্র চীৎকার কানে যেতেই 
পরিবেশ সম্বন্ধে সজাগ হয়ে উঠছ, আবার পর মুহূর্তেই ঝিমুনি | পুরে ঘুম 
না এলেও এ অবস্থায় পরিবেশের সঙ্গে সক্রিয় যোগাযোগ রাখা অসম্ভব। 
যখন বাচ্চাদের পড়ার তদারক করবে আমার এই কথাগুলে! মনে রেখো | তাদের 
জোর করে জাগিয়ে রাখার চেষ্টা করো না । 

ঘুম থেকে জেগে ওঠাঁও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, একটা ধীর ও ক্রমান্বয়িক প্রক্রিয়া । 
বাইরের সঙ্গে পূর্ণ সংযোগ স্থাপিত হতে একটু সময় লাগে। বিশেষ করে 
বাচ্চাদের ক্ষেত্রে । চোখে এসে আলো পড়ছে, ঘুম ভেঙ্গে আসছে, আবার 
ঘুমিয়ে পড়ছে । 

বাচ্চা না হলেও এ-অবস্থা তোমার রোঁজই ভোঁরবেলায় হয়ে থাঁকে। কোন 
কোঁন সময় লক্ষ্য করেছ নিশ্চয়ই, অনেকে ঘুম থেকে উঠে অল্পক্ষণের জন্য অদ্ভূত 
ব্যবহার করে। অসংলগ্ন কথ! বলে, রেগে যায়, স্থানকাল সম্পর্কে সঠিক ধারণ! 
করতে পারে না। অযৌক্তিক ব্যবহারের কারণ পরিবেশ সম্পর্কে ক্ষণিকের 
আংশিক বা বিরৃত অবধাঁবন। ঘুমিয়ে পড়লে ইন্জিয়গুলো৷ বাইরের উদ্দীপনায় 
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সাড়া দেয় না। আবার বাইরের উদ্দীপনার মন্তি্ধে পৌছবার পথগুলো অর্থাৎ 
ইন্জিযদ্বারগুলো! রুদ্ধ করলে তাড়াতাড়ি ঘুম আমে । এ-নিয়ে ছু'একট। উদাহরণের 
উল্লেখ বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। গ্যালকিন কয়েকটি কুকুরের শ্র্ণ, দর্শন 
ও ভ্রাণ ইন্দরিয়ের গ্রাহী নার্তগুলোকে কেটে দেখেছিলেন কুকুরগুলো৷ দিনের মধ্যে 
২৩ ঘণ্টার বেশী ঘ্ুুময়ে কাটাচ্ছে। নেতত্রী জন্তঙ্গানোয়াবের চোখ বে.ধ, 
কানে প্লাগ দিয়ে এ একই ফল পেয়ে'ছলেন। জাধান ডানার গ্ৰামপেলের বাণক 
রোগীটির কথ চিকিত্সকমাত্রেই জানেন। এর এক চোখ ছিল দৃষ্টিশক্তিহীন ও 
একটি কান শ্রবণশাক্তহীণ : আবার সার! দেহ্র ত্বকের অন্ুভূতিশক্তি গিয়েছিল 
নষ্ট হয়ে। সুস্থ চোখ ও কান বন্ধ বরে দিলেই ও ঘুমিয়ে পড়তো ৷ পাভলভের 
লেখায় এম'ন একজন রোগীর খবর পাওয়া যায়। মন্তিষ্ধে গুরুতর আঘাতের 
ফলে এরও একটি কান ও একটি চোখ ছাড়া আর সমস্ত ইন্দ্রিয়ান্ুভূতি নষ্ট হয়ে 
গিয়েছিল। এই অক্ষত চোখ কান বন্ধ করা মাত্রই সে ঘুমিয়ে পড়ত। 
সেচেনফ লিখে গেছেন যে ইন্দ্রিয-উপলান্কর অবলুষ্ত ঘটলে গভীর ঘুম আলবেই। 
এই সব উদদাহরণের শারীরবৃত্তিক তাখ্পষ কি? একথ| মনে করা কি 
যুক্তিযুক্ত হবে যে ঘুম কেবলমাত্র মন্তিফের উত্তেজনা নিরোধের উপর নির্ভর করে? 
এইসব ক্ষেত্রে ঘুমকে পাঁভলভ আক্রয় ঘুম ব| 08551০ 5166 বলে আভহিত 
করেছেন। তাঁর মতে মান্তক্ষের বাইরের উদ্দীপন! কম আসার ফলে উত্তেজন।- 
প্রক্রিয়া হূর্বল হয়ে পড়ে। কাজেই নিস্তেজন। প্রতিস্থাপিত হয়ে সহজেই সার! 
মস্তিষ্কে ছড়িয়ে পড়ে। তবে তোমাকে আগেই লিখেছি, ঘুম মূলত একটি 
আভ্যাসিক ব্াপার। যে কোন অবস্থায় যে-কোন ভাবে মান্ষ ঘুমিয়ে 
পড়তে পারে । সৈনিকর! গোলাগুলির শব উপেক্ষা করে চলতে চলতে ঘুমোয়। 
অশ্বারোহীরা ঘোড়ার পিঠে চড়ে যেতে যেতে ঘুমোয় | উত্তর মেরুর অভিযাত্রী 
নানসেন ও তার সহযাত্রীরা অনেক লময় লম্বা “স্ব দৌড়ের" মধ্যে ঘুমিয়ে পড়তেন । 
মস্তিষ্কের অবসাদ থেকেই সবক্ষেত্রে ঘুম আসে, এমন নয়। পাঁভলত মনে 
করেন যে খুম একরকম শর্তাধীন পরাবত্ত (০০০910107৩0 226. )। 
পর্যাবৃত্ত নিয়মাচ্চবন্ধিত| অর্থাৎ একই সময়ে একই পরিবেশে, নিয়মিত শোবার 
ব্যবস্থা সহজেই ঘুম [লয়ে আমে। ঘুমুতে যাঁওয়া ও ঘুম থেকে ওঠার ব্যাপারে 
যার! নির্দিষ্ট নিয়মশৃঙ্খলা মেনে চলে, তাদের কোনদিন ঘুমের ব্যাঘাত হয় না। 
মন্তিফকোষের ব্লাপ্তি ও অবসাদ ছাড়াও ঘুম আদতে পারে আগেই বলেছি। 
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মনে আছে? আমার ঘুমপাড়ানিয়া খাঁটে শোবার আগে তুমি কত ওজর 
আপত্তি তুলতে । বিকেল পাঁচটায় কি ঘুম আসতে পারে? সারা দুপুর ঘুমিয়েছি, 
কি করে ঘুম হবে? কিন্তু তোমার ঘুম হত। আমার অভিভাবনে তুমি ঘুমিয়ে 
পড়তে । ঘুম আসার আগে তোমার দেহ-মনে যে পরিবর্তনগুলে। ঘটে, আমি 
সেইগুলো আবৃত্তি করে তোমাকে অভিভাবিত করতাম । তোমার ঘুম আসছে । 
_হাঁত পা ভারী হয়ে গেছে। সারাদেহ অসাড় অবশ আড়ষ্ট হয়ে গেছে। 
চোখের পাঁতা৷ ভারী হয়ে ঘুমে জড়িয়ে আসছে । তুমি ঘুমিয়ে পড়ছ।” তুমি 
খুমিয়ে পড়তে । এর নাম সাজেষ্টেড লিপ বা অভিভাবিত ঘুম । চ561501311£ 
0196 001701069 17790% (17199 161) 00 06101017911 ০ 91610), 
165516 055105 60 210 1] 105 ০156---এই হচ্ছে পাঁভলভিয়ানদের বক্তব্য । 
পাভলভের গবেষণাগারের কুকুরগুলোৌর কথ আগেই উল্লেখ করেছি। একই 
ঘরে, একই ষ্ট্যাণ্ডে পরীক্ষাকালে তারা ঘুমিয়ে পড়ত। কয়েক দিন পরে ঘরে 
ঢুকে দীড় করানোর সঙ্গে সেই তাদের ঘুম আসছে দেখা যেত। খুব ছটফটে 
€েজী কুকুরও চৌকাঠ পেরিয়ে ষ্ট্যাণ্ডের দিকে আমতেই ঝিমুতে থাকত। পরিবেশ 
অনুকুল অর্থাৎ শর্ভাধীন হবার ফলে তাদের ঘুম আসত। এই প্রসঙ্গে একট। 
মজার কথা বলি শোন। তোমাকে ঘুমের ওষুধ বলে যে পিলগুলি দিতাম, 
সেগুলো ঘুমের ওষুধের মত দেখতে ছিল বটে, কিন্তু আসলে সেগুলো ক্যালগিয়াঁম 
গ্কোনেটের বড়ি। তুমি বলতে--কিছুতেই ঘুম আসছে না দেখে একটা পিল 
খেতেই হল। তাতে তুমি গভীরভাবে ঘুমিয়ে পড়তে । অভিভাবন- ঘুমের 
আর একট। নিদর্শন । পাভলন্ডের ল্যাবরেটরীতে ক্লোরাল হাইড়াস [ ঘুমের 
ওষুধ ] গরম জলে মিশিয়ে কুকুরদের মলাশয়ে প্রবিষ্ট করে ঘুম পাড়াবার ব্যবস্থা 
ছিল। কয়েকদিন এভাবে ঘুম পাড়িয়ে পরে শুধু গরমজল ইন্জেকৃশন করেও 
দেখ! গেল ঝুকুরগুলো৷ আগের মতই ঘুমিয়ে পড়ছে । আরও পরে ইনজেক্শনের 
্রস্তুতিপর্বেই কুকুরগুলো বিমূতে শুরু করত ও কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ত । 
ইনজেকশনের প্রস্ততি এখানে কণ্ডিশন্ড্‌ হিমুলান, ক্লোরাল হাইডাঁস বা ঘুমের 
ওষুধ আনকপ্ডিশনড, ট্িমুলাস* আর ঘুম কগ্ডিখন্ড রিফ্লেক্স। তোমার বেলায় 
আমার সাজেণন_-ে ক্যালসিয়ামের বড়িগুলো ঘৃমের ওযুধ_-কাঁজ করেছে 
সন্দেহ নেই? কিন্ত নির্দিষ্ট সময়ে ঘুমের ওষুধের মত দেখতে পিল গেলবার প্রক্রিয়া 
ক্ডিশন্ড.-ট্টিমূলাদের কাঁজণ করেছে নিশ্চয়ই । একজন সোভিয়েত ডাক্তার 
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ঘুমের উদ্দীপকের সঙ্গে সঙ্গে কয়েক দিন খুব জোরে ঘণ্ট! বাজিয়ে দেখিয়েছেন যে 
পরে শুধু তীব্র ঘণ্টাধ্বনিই ঘুম আনতে সক্ষম । 

ঘুমের শারীরবৃত্ের সেই সম্পকিত আর একটি বিষয়ের অবতারণ| করা 
এখুনি দরকার | বিষয়টির গুরুত্ব সবিশেষ । উত্তেজনা! থেকে নিম্তেজনায় রূপান্তর 
সর্বত্র এক সময়ে ঘটে না। মস্তিফকোষে নিন্তেজন! প্রবাহ নেমে আসে ধীরে 
ধীরে ক্রমান্বয়ে । নিস্ভেজনামাত্রার কমবেশি অনুযায়ী কয়েকটি অস্তবর্ত অবস্থার 
উদ্ভব হয়। ঘুষ থেকে জেগে গঠার ব্যাপারেও এই অন্তব্ী অবস্থা লক্ষ্য কর! 
গেছে । বলতে পারো, ঘুমের চার দশা! । কণ্ডিশন্ড, ষ্টিমূলাস বা শর্তাধীন 
উদ্দীপক এই চার দশায় চার রকম রিফ্লেক্স বা পরাবর্ত স্ট্টি করে। ট্িমূলাসের 
শক্তির মাত্রাবৃদ্ধিতে রিফ্লেক্সেব মাত্রা বাড়বে; এই হচ্ছে সুস্থ জাগ্রত মস্তিফবের 
প্রকৃত ধর্ম; প্রকৃতিজগতের সাধারণ নিয়ম। একেই বলে *ল অফ ফোর্স রিলেশন্ঃন্‌। 
উদ্দীপক যদি পচ মাত্রার হয় মস্তিককোষের উত্তেজনাও পাঁচমাত্র! হবে। 
উত্তেজনার ফলে রিফ্লেক্সও হবে পাচমাত্রার । উদ্দীপক দশমাত্রার হলে উত্তেজনা 
ও রিফ্লেক্সও হবে যথাক্রমে দশমাঁত্রার £ পনেরে। মাত্রায় পনেরে। মাতা ইত্যাদি। 
গোলমাল লাগছে-তাঁই ন1? আচ্ছা, একট] ল্যাবরেটরি এক্সপেরিমেন্টের 
উদাহরণ টেনে ব্যাপারটাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি। কুকুরের লালানিঃনরণের 
একসপেরিমেণ্টই ভালো । ধরা যাঁক সেকেণ্ডে ১০০ স্পন্দন (95011196197 ) 
কোন শব্দের সঙ্গে [ এক্ষেত্রে সাধারণত 11160109175 ব্যবহার কর] হয়] 
কুকুরের লালানিঃসরণ কপ্তিশন্ড, কর! হয়েছে । ধর] যাক দশর্ফোট। লাল! ঝরছে 
প্রতিবার । তাহলে, সেকেণ্ডে ২০০ স্পন্দনওয়াল। শব্দে ২০ ফোঁটা লাল। ঝরবে। 
৩০০ ্পন্দনে ৩০ ফোট। | এই হচ্ছে জাগ্রত অবস্থার সুস্থ মস্তিষের প্রক্রিয়া । 
উদ্দীপকের শত্তিমাঁত্রা বাড়লেই রিফ্ষেব্সমাত্রাও বাড়বে । জাগরণ ও ঘুমের 
অস্তর্বর্তীকালে এই ফলাফলের গাণিতিক হার বজায় থাকে না। প্রথমে অসবে 
“সমকক্ষ দশা--ফেজ. অব ইকোয়ালিটি (01856 ০ €0191165 )। উদ্দীপকের 
মীত্রা বাড়াও আর কমাঁও, লাঁলার সরিমাণ একই থাকবে । ১০০ স্পন্দনওয়াল। 
শব্দে যত ফোট! লালা, ৫০০ স্পন্দনওয়ালাতেও তত ফোটা । নিম্তেজনার ছয়! 
লেগেছে মস্তিফকোষে । নিস্তেজনাঁর পরিমাণ আরও বাড়লে দেখ| যাবে এক 
অদ্ভুত পরিস্থিতির আবির্ভাব হয়েছে। কম মাত্রার উদ্দীপক বেশি মাত্রার 
উদ্দীপকের চেয়ে শক্তিশালী হয়ে উঠেছে । ১০০ স্পন্দন শব্দে লালা ঝরছে ৩০ 
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ফোটা, আর ৩** প্পন্দন শবে ১০ ফৌোটা। আপাতদৃষ্টিতে স্ববিরোধী এই 
অবস্থাকে পাঁভলভ 18:500%:1091 19125 বলে বর্ণনা করেছেন। এরপর 
আসবে অতি-্যধিরোধী বা 010৪. 10912003102] 0179561 এখন আরও 
অদ্ভূত মস্তিষ্কের আচরণ । উদ্দীপক আদৌ উত্তেজনা আনছে না। শবে সাড়া 
দিচ্ছে না লালাগ্রন্থি। কগ্ডিশন্ড, টিমুলাঁস স্বকীয় তাৎপর্য হারিয়ে ফেলেছে । 
এই সময় আর এক মজার ব্যাপার দেখ! যাবে। নঙর্থক উদ্দীপক সদর্থক 
প্রতিক্রিয়। জাগাচ্ছে। অর্থাৎ যে উদ্দীপকে এর আগে লাল! ঝর! বন্ধ হয়ে য্তে 
সেই উদ্দীপকে এখন লাল। ঝরছে । মস্তিক্বধর্মেরও ওলটপাঁলট ঘটছে । এই 
তিন অন্তর দশার পর আঁসবে চতুর্থ দশ।। আরও বেশি নিস্তেজনার ফলে 
ছোট বড় মাঝারি সব রকমের উদ্দীপকেই ক্ষীণভাবে সাড়া দেবে মস্তিষ্ক, শত্তি- 
সম্পর্কের সামগ্রস্ত বজায় রেখে । অর্থাৎ ১০০ স্পন্দনে যদি একফোট! লালা 
ঝরে--পীচশ ম্পন্দনে পাচফোট। ঝরবে। সুস্থ জাগ্রত মন্তিষ্কের ধর্মই বজায় 
রয়েছে, শুধু মস্তিষ্কের সাড়া দেবার ক্ষণত| কমে গেছে । এরপর নিস্তেজন।র 
ব্যাঞ্চি ও গভীরতা বৃদ্ধি £ গাঁ ঘুম । সব শর্তাধীন পরাবর্তই নিক্ষি্ন। কোন 
রকম সাড়াই মেই ৷ লালানি:মরণ আর হবে ন| | 

সন্মোহনের স্বরূপ বুঝতে হলে অস্তবর্ত1 এই 'চার দরশার* কথ! মনে রাখতে 
হবে। স্ববিরোধী বা প্যারাডক্সিক্যাল ফেজকে পাঁভলত বলেছেন, “3095৫ ০ 
50€8596190 । 'আজেশ্‌ন বা অভিভাবনের প্রভাঁৰ নিজের জীবনে আমর 
সকলেই কম বেশি অন্থভব করেছি? সম্মোহিত অবস্থায় অভিভাবনের কথা আমি 
বলছি না। জাগ্রত অবস্থার কথ। বলছি । তুমি যখন জেগে আছ (মনে আছে 
তো,_-আমি আগের চিঠিতে লিখেছিলাম ) তখনও সব সময় পুরোপুরি জেগে 
নেই। মন্তিক্ষের কিছু অংশ হয়ত তখন আধা ঘুমন্ত [ পাঁভলভের ভাষায়-_ 
প্যারাভক্সিক্যাল ] অবস্থায় রয়েছে । এই অবস্তায় মুখের কথার মত দুর্বল উদ্দীপক 
[ সাঁজেশন মানেই মুখের কথা ] মস্তিক্ষেখ এ আধাঘুমস্ত অংশে খুব জোরালো! 
উত্তেজনার হৃষ্টি করবে । 

ছোট্টবেলা থেকে এপর্যস্ত যতটা শিখেছ বা জেনেছ, হিসেব করে দেখলে 
বুঝবে, তার মধ্যে বেশিটাই অভিভাবন প্রসাদাৎ। যখন মেজদি বলেছেন 
পৃথিবীট! গোল, অবিশ্বাস্ত লাগেনি । প্রমাণ বা যুক্তি খোঁজনি--মিধিচারে মেনে 
নিয়েছে। এটা না হয় বৈজ্ঞানিক সত্য। এমন অনেক কিছু আমর! নিধিচারে 
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গ্রহণ করি যাঁর বাস্তব ভিত্তি নেই। গোট৷ মস্তিষ্কের যুক্কি-তর্ক, সামগ্রিক 
বিচারপদ্ধতি আমরা সব সময়ে মেনে চলি না । আরও সঠিকভাবে বঙ্গতে গেলে 
বলা উচিত, মন্তিফ সব সময়ে সামগ্রিকভাবে কাজ করে না। খণ্ডিত আধা-ঘুমস্ত 
অংশ সমগ্র থেকে আলাদা হয়ে অন্তিভাঁবনের জোরে আমাদের কাজকশম, আচার- 
ব্যবহাঁরকে অনেক সময়ই নিয়ন্ত্রিত করে । ৮116 09510 2060170101511] -01 
501555501011165 15 ০0101160660 101) (11 0155090186101] 01 0106 
170117198,] 1 8, 06 0101960 011. 01 0115 10116 00:75 £ 511 065- 
6০০, 01955 2, 09010012115 2101)0:0506 0916 2 ০0: ০10090200 
[ 519$2170ড 11 শুধু এডুকেশন নয়, আমাদের ধ্যানধারণা, প্রাইড -প্রেজুভিস, 
রাজনৈতিক মতবাদ, দলান্গত্য ইত্যাদির মধ্যে যুক্তিহীন অভিভাবনের প্রভাব 
কতখানি কাজ করে» তা৷ তুমি ধাঁরণ। করতে পারবে ন।। তোমার নিজের 
ব্যাপারে ত+ মানতেই চাইবে না যে তোমার বিশ্বাস-অবিশ্বাস, পছন্দ-অপছন্দ, 
ভালোমন্দ বিচারের মধ্যে অভিজ্ঞতার প্রভাব আছে। ভাববে বুঝি তোমার 
বুদ্ধির প্রতি কটাক্ষ করছি। তোমার অজান্তে তুমি প্রভাবিত হয়েছ ও. 
হচ্ছ। অবশ্য প্রভাব সব সময়ে চিরস্থায়ী হয় না। তুন বিশ্বাস অনেক সময় 
বাস্তবের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ায় বাধা স্থষ্টি করে, তাঁর ভন্ে প্রয়োজন হম 
ধ্যানধারণাগুলোকে নতুন করে যাচাই করার । ফলে পুরোনোকে পরিবর্জন করে 
নতুন ধারণ! নতুন বিশ্বাম আমরা গ্রহণ করি । মনস্তাত্বিকর। জাগ্রত অবস্থাতেও 
অভিভাবনের প্রভাবকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন । ডুবয় বলেছেন--“50£5561- 
3111 5১615 2 10216500191 100051105০0: 21] ০001 05৫5, 
00910005 ০00] 551059.010115) 56155 95 ৪. 00106 06 00156901 
11102510205 ছা1)101) 15 ৮1 01051 6০ 00160 01259616 8৩11 
100 605 21696556 093511016 ৫01 01 006 1011100%| 
(এখন দেখা! যাক ক্বিভাবে দৈনন্দিন জীবনে আমর! অভিভাঁবিত হই | 

(তিরিশের জার্মানী । জার্ধান জাতি হাজ্জার সমস্যায় গীড়িত। নাৎসী 
নায়কর! আভ্যন্তরীণ সমস্তার জন্য দামী করলেন ইহুদীদের । শিক্ষিত 
সম্প্রদায়ের অনেকে এই যুক্কিহীন সাজেশন মেনে নিলেন না । তাদের মধ্যে 
একজন দৈবক্রমে হিটলারের এক বক্তৃতাগভাগ্ উপস্থিত। শ্রোতাদের 
গুস্থক্য যখন চরমে উঠেছে, তথন নাটকীয়ভাবে হিটলারের আবিতাঁব 
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ঘটল বক্তৃতীমঞ্চে। তাঁর বিশিষ্ট ভঙ্গীতে ছিটলার জাতীয় সমস্যা নিয়ে 
বক্তৃতা শুরু করলেন। নানাভাবে একই কথা বার বার বলতে থাকলেন। 
একই বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি £010101010 121011016010.005 117 (101010 56112101185- 
এর কাজ করল। মন্তিষ্কের অংশবিশেষে নিন্তেজনা নেমে এল। বিশেষ করে 
সেই অংশগুলো যেগুলো ব্যক্তিগত নিরাঁপতার লে সংশ্লি্,- এখন প্যারা- 
ডক্সিক্যাল ফেজের প্রভাবাধীন। মস্তিষ্কের অন্ত 'অংশ থেকে বিচ্যুত বা 
৫1995001960 জ্ঞানবুদ্ধি, ঘুক্তিবিচার অন্তত সাময়িকভাঁবে অন্তহিত। এই নময়ে 
সাজেশন এল- জাতীয় নিরাপত্তার প্রতিবন্ধক ইহুদী তাঁড়াও। দৈবক্রমে এসে 
পড়ে জ্ঞানবৃদ্ধ অধ্যাপক ইহুদীবিদ্বেষের যুক্তিহীন সাঁজেশন মস্তিকে নিয়ে বাড়ী 
ফিরলেন । শুধু জার্শানীতে নয়, এ ধরনের অভিভাঁবন বিশেষ অবস্থায় সব 
দেশেই ঘটেছে । *৪*-এর দাঙ্গার সময় আমার এক বুদ্ধিমান উকিলবন্ধু এক সন্ধ্যায় 
আমার ভবানীপুরের বাসায় এসে উত্তেজিতভাবে বলতে লাগলেন, পার্কসার্কাসে 
ওরা যুবতী নারীর বক্ষদেশ ও শিশুর মাংস বেচছে। তিনি কিছুক্ষণ মাগে 
এক বিখেষ রাজনৈতিক দলের পাগডার কাছ থেকে এই অদ্ভুত সাজ্ষেশনটি নিয়ে 
এমেছেন। তাঁকে যুক্তি দিয়ে বোঝাতে গিয়ে লাভত' কিছুই হল না, উপরস্থ 
ঘটল বন্ধুবিচ্ছেদ। দাঙ্গার বিশেষ পরিস্থিতিতে ভয়ে ছূর্ভাবনায় নিরাপত্তার 
চিন্তায় তার মন্তিষ্কে আংশিক নিস্তেজন! ঘটেছিল। প্যারাডক্সক্যাল দশায় এ 
পাণ্ডাটির কথ! তাঁর মনে জোরাঁলো৷ অভিভাঁবনের কাজ করল। বিচারশক্তি 
হাঁপিয়ে ফেলেছিলেন আমার বুদ্ধিমান উকিলবন্ধু। 

এই উগ্র উত্তেজনার পরিস্থিতির বিপরীত অবস্থাতেও অভিভাবন-প্রবণতা 
বাঁড়তে পারে | সিনেম৷ নাটকের একট দৃশ্ঠ কল্পনা কর! যাক । শাস্ত মন্ধ্য। | নির্জন 
নদীর ধারে মুখোমুখি বসে একটি ছেলে আর একটি মেয়ে । নদীর টানে ডিঙ্গী 
ভাসিয়ে ভাঁটিয়ালী ধরেছে মাঝি । আকাশে পাতুর চাদ । ঈষৎ বিষ রোমার্টিক 
পরিবেশ । ছেলেটিকে সকলেই জানে প্রফেশনাল প্রেমিক হিসেবে । মেয়েটিও 
জানে। এর াগে ওর প্রেমনিব্দেনে মেয়েটি সাড়। ছ্ায় নি। যুক্তি বুদ্ধি অনুসারে 
কাঁজ করেছে । আজকের এই বিশেষ পরিবেশে ছেলেটির আঁবিভাঁৰ অবাঞ্চিত। 
কিন্ত এই পরিবেশে ছেলেটির প্রেম-নিবেদনে মেয়েটি বাধ! দিতে পারছে না। 
বাস্তবে এরকমটি ঘটবে নাঃ এমন নয়। “তোমাকে না পেলে মক্রিয়। কিন্বা 
পটাপিয়াম সায়ানাইড'-_এই ধরনের মামুলি ন্যাকা মিও যেয়েটি খুব সম্ভব বিশ্ব 
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করবে । মেয়েটির মন্তিককের প্যারাডঝ্সিক্যাল দশার সুযোগ নিতে পারবে ছেলেটি । 
নাটক দেখতে গিয়ে আমরা এমন সব নাটকীয় ঘটন| নিথিচারে মেনে নিয়ে থাকি, 
যা! অন্য সময় শুনলে হাঁসির উদ্রেক করবে। কারণ এ একই, নিম্ভেজনা- 
প্রক্রিয়া বা প্যারাঁডক্সিক্যাল ফেজ। দৃশ্ঠপট, আলোক সম্পাত ইত্যাদি এই 
অবস্থা আনতে সাহায্য করে। অবশ্য অভিনয়ের আবেগধমিতার গুরুত্বও 
অনেকখানি কাঁজ করে 1)) 

অতি-স্ববিরোধী অবস্থা বা আলট্রা-প্যারাডক্সিক্যাল ফেজের সম্বন্ধে দু'একটা! 
কথা বলে আজকের চিঠি শেষ করব। সঙ্গে সঙ্গে খেষ হবে সম্মোহন প্রসঙ্গের 
আদিকাও»--নিত্রীপর্ব। তোমাদের পাশের বাড়ীর সেই ছেলেটিকে মনে আছে? 
ডাকনাম ভঙ্ুল--_ছুধ খেতে গেলেই যার বমি আলত ; বিশেষ করে যদ্দি তার 
মা সামনে থাকতেন বা খেতে বলতেন। তুমি হয়ত বিশ্বাস করবে না যাদি 
বলি যে, ওই ছেলে ছুপুরে সবাই ঘুমিয়ে পড়লে আলমারী খুলে ছুধ চুরি করে 
খেত! ওর ম1 মনে করতেন ঠাকুরের কাণ্ড । ব্যাপারটা কবি হয়েছিল শুনবে? 
দিনে রাতে, জাগ্রত, ঘুমস্ত, সব সময় ছেলেকে দুধ খাওয়ার কথা বলতেন ন্নেহময়ী 
জননী । দুধ না খেলে পুষ্টি হবে কিকরে? বারবার এ একই কথা শুনতে 
শুনতে ছেলেটির মস্তিষ্কে তুধপান সম্পর্কে অতি-স্ববিরোধী অবস্থার ব| ঘ169- 
[09190051091 11195-এর টি হয়েছিল। ছুধ খাওয়ার নির্দেশের 
পজিটিভ ট্িমুলাঁস্‌ নেগেটিভ রিফ্রেক্স নিয়ে আনত । শুধু লালা নয়ঃ পাকাশয়ের 
জারক রসেরও ঘাটতি পড়ত । কাজেই দেখা দিত অনিচ্ছার ফলে বমনোদ্রেক | 
মা শেষ পর্যন্ত রেগে মেগে বলতেন--থাক, তোর খেতে হবে না, সবটা ভাইকে 
দেব। এই বলে দিবানিদ্রার আয়োজন করতেন। খেতে হবে না--এই 
উদ্দীপক তখন খাবার প্রেরণ! নিয়ে আসত। দুধ চুরি করত ভণ্ডুল। ম৷ 
যশোদাও বোধহয় শ্রীমান ভুলের মায়ের মতন অতি-স্সেহময়ী ছিলেন। 
গোপালের ননীচুরির মুলেও হয়ত ছিল এই 165. 08:909স:1091] 
[0179,56 । 

উপসংহারে মনোঁবিদের উপদেশ,_-( বলতে পারে। মাজেশন ) )-(ভালবেলো। 
কিন্তু ভালোবাসার কথা বে বেশি বলো না প্রেমিককে বেশি শুমতেও চেও ন! 
প্রেমের গুপ্জন | _ অতি-্থবিরোধী অবস্থার উদ্ভব হতে পারে |) কয়েক সপ্তাহ 
পপ সপাপপপিপসপপপাপা সপপপীশি পপ  পীপীল 
লগ্তনের চিঠি আঁসা যে বন্ধ আছে--সে একরকম ভালোই হয়েছে। 
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এবার শ্বপ্র। ঘুমের পরেই স্বপ্ন । মবাই ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখবে অথবা যে স্বপ্ন 
দেখে তাকে যে রোজই দেখতে হবে, এরকম না ভাবলেও, ঘুম আর স্বপ্র 
আদিম মানুষের মনে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। ছুটি শবের ব্রিয়াপদ সংস্কৃত 
ও রুশ ভাষায় নাকি একই । এ-থেকে এই ধারণ! হওয়াই স্বাভাবিক যে ঘুম 
আর ন্বপ্রকে আগের দিনে এক করে দেখা হত। তোমাকে আগেই লিখেছি 
মান্ধাতার আমল থেকে মানুষ স্বপ্র-ব্যাখ্যা খুঁজতে চেষ্ট। কবছে। এই ন্বপ্র- 
ব্যাখ্যাকে কেন্দ্র করে যেমন অনেক অন্ধবিশ্বাস আর কুসংস্কার গড়ে উঠেছে; 
তেমনি আবার অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার স্বপ্র-ব্যাথ্যাকে প্রভাঁখিত করেছে। 
গাছপাঁল! পাহাঁড়-পর্ধত নদী-সমুদ্র স্বপ্নের মধ্যে জীবন্ত হয়ে ওঠে, পশ্ত পাখীর 
সঙ্গে কথা কই, সাতসমূদ্র তেরনদী পার হয়ে দৈত্যপুরীতে গিয়ে লোনারকাঠি 
ছ'ইয়ে রাজকন্ার ঘুম ভাঁডীই। রূপকথার মত ঘুমের মধ্যে পাহাড় ওড়ে, 
সাগর স্বেচ্ছায় তার গর্ভের মণিমাণিক্যের ভাগ্ডার খুলে দেয়, ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী 
মানুষের ভাষায় রাজপুত্রের ভাবী বিপদের ইঙ্গিত জানিয়ে তাকে সাবধান করে 
দিয়ে থাকে । সব বস্ততে প্রাণ আছে--এই সর্বপ্রাণবাদতত্বের প্রভাবে এ 
ধরনের স্বপ্প দেখি, আর এইসব স্বপ্ন সর্বপ্রাণবাদতত্বকে প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য 
করে। আত্ম!» পরমাত্ম।, পরলোকের ধারণ| স্বপ্ন থেকেই এসেছে বলে অনেকে 
মনে কর়েন। স্বপ্ন রহস্তে ভরা, আবার স্বপ্র ভবিষ্যতের পথনির্দেশক--এই ছুই 
ধরনের ধারণাই প্রাকৃ-বিজ্ঞানযুগে চালু ছিল। স্বপ্ন ঈশ্বরের অনুজ্ঞাবাহক ও 
ভ্রান্ত ভবিস্তদ্াণী : এই ধারণ। শুধু ব্যক্তিজীবন নয়, সমাঁজ ও রাষ্ট্রজীবনকেও 
প্রভাবিত করেছে । স্বপ্রে ম্যায় ভূ! হ'- শুনে লক্ষণধেনের যুদ্ধায়োজন 
স্থবিদ্দিত এতিহাঁমিক ঘটন1 | শোন] যায়, জাহাঙ্গীর নাকি স্বপ্নে মৃত পিতার 
আদেশমত এক বন্দী সভাসদকে মুক্তি দিয়েছিলেন। অজন্ন কিংবদন্তী বাদ 
দিলেও এরকম এঁতিহাঁসিক ঘটনার দৃষ্টাত্ত বিরল নয়। 

প্রাটীনকালে হিন্দুদের মধ্যে স্বপ্ন সম্বন্ধে প্রধানত ছুরকমের মতবাদ প্রচলিত 
ছিল। এক মতবাদ অন্তসারে জাগতিক অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ আত্ম! স্বপ্নের মধ্য দিয়ে 
নিজন্ব এক জগৎ গড়ে তোলে__ব্যক্তি-অভিজ্ঞতা লেনদেনের জগৎ । আর এক 
মত অনুসারে, ঘুমস্ত দেহ-পিঞ্জর ত্যাগ করে আত্মাবিহঙ্গ নতুন অভিজ্ঞতার সন্ধাঁনে 
বেরিয়ে পড়ে-স্বপ্র সেই অভিজ্ঞতার ফল | সবদেশেই এই ধরনের মতবাদ 


৬ৎ পাভলভ পরিচিতি 


প্রচলিত আছে এই আদিম মাঁজ্ষের দূরকল্পনা। এছাড়া প্রতিটি দেশের নিজস্ব 
সংস্কার-বিশ্বাম ও জীবনযাত্রার ধারার সঙ্গে যুক্ত আছে অনেক ন্বগ্র-ব্যাখ্যা। 
প্রন্থতি যদি সাপের স্বপ্ন গ্যাখে, বিশ্বাস করা হয় সে পুত্রসন্তান লাভ করবে। 
পূর্ণকুম্ত যেমন খাত্রাকালে শুভ, স্বপ্রেও তেমনি শুভ ইংগিতবহ-_অর্থপ্রাপ্তির 
ইংগিত। রক্তগোলাপ নেহরুর বটনহোলে স্থান পাবার অনেক আগে থেকে 
রক্তক্ষরা প্রেমের প্রতীক হিসাবে পরিগণিত £ স্বপ্নে কিন্তু অশুভ ইংগিতের 
প্রতীক। এ"সব আমাদের দেশের স্বপ্র-মংস্কার বলা যেতে পারে। 

এ-রকম আরও অনেক ন্বপ্ন-সন্বন্ধীয় সংস্কারের উল্লেখ কর! যেতে পারে। 
হাতী বা ঘোড়ার পিঠে চড়ার ম্বপ্ন যদি দেখ (মে চিড়িয়াখানার হাতী বা 
দাঁজিলিং-এর ঘোড়। হলেও) গ্রাম্যবিশ্বাস অনুযায়ী অর্থপ্রাপ্তি স্থনিশ্চিত 
তেমনি অর্থলাঁভের সম্ভাবনা পাহাড়ে ওঠার স্বপ্ন দেখায়। স্বপ্নে নরমাংস গ্রহণের 
অর্থ জান? দ্বণায় নাসিকা কুঞ্চিত করলে কি হবে? তোমার ঠাকুমা এ 
স্বপ্ন দেখলে বরে যেতেন। এর অর্থ তোমার উচ্চাঁকাজ্ষা ফলপ্রন্থ হবে, 
লগুনের ডাঁকে মোট। চিঠি আগবে। আবার ভাঙা দাতের স্বপ্র দেখলে ঠীকুম। 
গুমরে থাকতেন কয়েকদিন, অর্থক্ষয় স্থনিশ্চিত জেনে । আর যদি কোন রাতে 
মহিষাঁরড হয়ে দক্ষিণ দিকে যাত্রার স্বপ্ন দেখতেন -তাহলে বাড়ীতে শাস্তি- 
্ব্ত্যয়নের ধুম পড়ে ষেত। “অবধারিত” মৃত্যুকে বাধ! দেবার চেষ্টার কোনো ক্রুটি 
থাকতে না। এ-সব হল ছকে বাধা স্বপ্র। এর বাইরে, মাঁনে, হিং টিং ছট 
জাতীয় স্বপ্র দেখলে জ্যোতিষ পুরোহিতের বরাত খুলে যেত। হবুচন্দরের স্বপন 
ছিল রাজকীয়, স্বপ্রার্থনির্ণয়েও ছিল তাই রাজকীয় ধুমধাম । অত্টা না হলেও, 
নিশ্চয়ই সরগরম হয়ে উঠতো৷ তোমাদের পূজোর দালান। প্রাচীন পুঁথি থেকে 
উদ্ভট ক্লোক আউড়ে, ঘন ঘন শিখ। আন্দোলিত করে জটিল স্বপ্নের দুরূহ অর্থ- 
নির্ণয়ে লেগে পড়তেন তর্কচ্চু, স্থৃতিরত্বের দল। নস্যকণিকায় ও তাশরকৃটধুে 
পুজোর ঘরের বাতান ভরে যেত। বিশ্বাস হচ্ছে না? ঠোট বেঁকিয়ে ভুরু নাচিয়ে 
হাঁসবার আগে তোমার মাঁকে না হয় জিজ্ঞাসা করে দেখ । 

প্রান গ্রীনে অনেকদিন আগে থেকেই, ভাববাঁদী বস্তবাদী দু'দল দার্শনিকই 
স্বপ্ন নিয়ে ওৎস্থক্য দেখিয়ে আসছেন । ম্বভাঁবতই ভাঁববাদীদের উৎসাহে 
আতিশধ্য ছিল। সক্রেটিদ বলতেন, স্বপ্পের মাধ্যমে ঈশ্বর ভবিস্তের নির্দেশ 
পাঠান, স্বপ্ন দৈববাণীরই সামিল। প্লেটো! মনে করতেন, স্বপ্রের মাধ্যমে ঘটে 
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আত্মার রহস্ত উম্মোচন £ শাশ্বত সনাতন সত্যের পরম অভিব্যক্তি। আবার সে- 
যুগের বস্তবাদী দার্শনিক ডেমোক্রিটাসের মতে স্বপ্ন মন্তিষবের শ্বয়ংক্রিয় কর্ধতৎপর- 
তাঁর অভিব্যক্তি। ঘুমের মধ্যে ইন্জিয়গুলে। নিক্কিয় থাকার দরুণ মস্তিষ্কের উপল ি- 
ক্রিয়। বন্ধ থাকে, স্বয়ংক্রিয় কর্মতৎ্পরতাঁর তাই ঘটে বন্ধনহীন আধিক্য । হিপো” 
ক্রেটিসও মনে করতেন স্বপ্ন মস্তিষ্কের ক্রিয়া । এযারিস্টটুল তো স্বপ্ন নিয়ে একখণড 
বই-ই লিখে গেছেন। তীর মতে স্বপ্ন মন্তিষষপ্রস্থত এবং ভবিষৎ সম্বন্ধে শুভাশুভ 
কোনোরকম ইংগিতস্থচক নয়। তিনি মনে করতেন__জাগ্রত অবস্থায় ইন্দরিয়- 
উপলব্ধি ও অনুভূতির প্রতিধ্বনি নিহিত থাকে স্বপ্পের মধ্যে। অনেক বস্তবাঁদী 
দাশনিক স্বপ্রতত্ব নিয়ে নিজম্ব মতামত ব)ক্ত করেছেন। তাদের মধ্যে বিস্তর 
পার্থক্য সত্বেও এ বিষয়ে তারা একমত যে স্বপ্নের মধ্যে কোনে! অলৌকিকত্ব 
নেই, অন্বাভাবিকত্ব নেই, স্বপ্ন স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিক ঘটনা; এবং স্বপ্ন 
নিঃসন্দেহে মন্তিষ্ষের বিশেষ ধরনের ক্রিয়াকলাপ । এঁদের অভিমত যদিও 
প্রগতিস্চক» তবুও বিজ্ঞান-অজমোদিত তথ্যগ্রমাণাদির অভাবে অনেকাংখে 
অঙ্কমানের পধায়ে পড়ে। অবশ্য এদের যুগে মন্তিফ নিয়ে গবেষণার কোনে! 
স্বযোগ ছিল না» কাজেই তথ্য-প্রমাঁণের কথা ওঠেই না। একথা স্বীকার 
করতেই হবে যে, গুদের অনুমান বাস্তবঘে'ষ! ও সাহসিকতার নিদর্শন । এঁদের 
কেউ ফেউ স্বপ্ন দেখার ব্যাপারে বহির্জাত ও অন্তর্জাত উদ্দীপকের কথ৷ তুলে 
সত্যের অনেকখানি কাছাকাছি পৌঁছেছেন, কিন্তু পাভলভের আগে পর্যন্ত 
কোনো বস্তবা্দী বিজ্ঞানীই ্বপ্পের রহস্য ভেদ করে স্বপ্নস্থট্টির সঠিক ব্যাখ্যা 
দিতে পারেন নি। 

স্বপ্ন দেখ! নির্ভর করে ঘুমের গভীরতার তারতম্যের উপর । গভীর 
ঘুমে আচ্ছন্ন মানুষ যে আদৌ স্বপ্ন দেখে না, এমন নয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে 
স্বপ্ন আমর! ভুলে যাই। দিনের বেলাকার তুচ্ছ কোনে৷ ঘটন থেকে স্বপ্বৃততাস্ত 
মনে পড়ে যেতে পারে । আবার কতকগুলো স্বপ্ন মনে এমন দাগ কেটে যায় যে, 
সারাজীবন আএরা৷ মনে রাখি । বাস্তবের সঙ্গে আপাতমঙ্গতিহীন চিন্তা-কল্পন] 
ও বূপক স্বপ্নের বিশেষত্ব । জাগ্রত অবস্থার কন্ত্বা ও রূপকের বৈশিষ্ট্য 
স্বপ্রের মধ্যে থাকে না । যখন জেগে থাকি, তখন পঞ্চেছ্্িয় দিয়ে পৃথিবীর রূপ- 
রস-গন্ধ-ম্পর্শ সব কিছু উপভোগ করতে পারি। কিন্তু স্বপ্নে শুধু একটি ইন্ড্িয়ের 
রূপকল্প জোরালো হয়ে ওঠে, সে ইন্দ্রিয়টি দর্শন-ইন্জিয় ; তাই স্বপ্ন গ্রধানত দৃশ্যময়। 
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তা বলে স্বপ্নের মধ্যে আবেগ-অন্ভূতি থাকে না, মনে করে৷ না। তুমি ত' 
এক সময় ভয়ের ন্বপ্ন দেখতে, স্বপ্নে আনন্দিত হতে, রেগে যেতে । তোমার মত 
দুঃস্বগ্র দেখে ভয়ে ঘেমে ওঠে অনেকেই | ন্বপ্রে হর্ষ-বিষাদ-আতঙ্ক আছেই। 
তা ছাড়৷ লোভ, দ্বণা, হিংস৷ ইত্যাদি রিপুও বেশ জোরালো! হয়ে উঠতে পারে। 
মজা এই, জাগ্রত অবস্থায় যে পরিবেশ» যে ধরনের আবেগ অনুভূতিতে আমর! 
অভান্ত, স্বপ্পে সেই পরিবেশে সেই ধরনের আবেগ অনুভূতি নাও হতে পারে। 
ধর, স্বপ্র দেখলে মন্মেণ্টের তলায় এক। বমে আছ । এক সিংহ, মেক্রো সিনেমা 
থেকে স্বপ্নে বেরিয়ে এসে, তোমার কাছে বসে হাই তুলে বাজার দর নিয়ে 
আলোচন। শুরু করল। তুমি দিব্যি জমে গেলে। তোমার ফেভারিট কুচে৷ 
চিংড়ি বাজার থেকে লোপাট হয়ে যাবাঁর জন্য সিংহমশ'য় সহানুভূতি জানাতে 
তুমি খুশী হয়ে মশলার কোৌটে। থেকে মশ্লা বের করে তাঁকে খেতে দিলে । 
অথবা! এমন স্বপ্ন দেখতে পারো, ট্রাম-বাঁস-টযাঝ্সি বন্ধ, অথচ ভৌমাকে আউটরাম 
ঘাঁটের সেই রেস্তোরণাতে যেতেই হবে| বন্ধুকে কথা দিয়েছে । রাস্তায় দাড়িয়ে 
কি করা যার ভাবছ। এমন সময় খড়গ উঁচু করে এক আদামের গণ্ডার এসে 
তোমাকে তার পিঠে করে লিফট দিতে চাইল । থ্থযান্কু' বলে তার পিঠে চড়ে 
বসলে । শূঙ্গী-দস্তী থেকে শত হন্ত দূরে থাকার নীতিবাক্য মানধার দরকারই 
নেই তোমার | ভয়» নামক স্বাভাবিক ইমোশনটি আদে প্রকাশ পেল না। 
আবার এঁ অতি-পরিচিত বন্ধুটিকে আউটরাম ঘাঁটের সামনে ফাড়িয়ে থাকতে 
দেখে তুমি হয়ত ভয় পেয়ে ছুটতে আরম্ভ করলে। থামলে এসে একেবারে 
এসপ্র্যানেডে | স্বপ্নে এরকম '্যাবসার্ড নাটকের অভিনয় হামেশাই দেখতে 
পাওয়া যায়। কত উদোর পিগ্ডি যে বুধোঁর ঘাড়ে পড়ে তাঁর আর ইয়ত্ত। নেই। 
কেউ কেউ স্বপ্নের মধ্যে কথ! কয়, হাসে, কাদে, রীতিমত অভিমঘও করে 
অনেকে । স্বপ্সের মধ্যে জটিল গাণিতিক সমস্যার মীমাংসা করে অনেকে আনন্দে 
লাফিয়ে উঠেছেন । শোন] যায় অনেক কবি স্বপ্রের মধ্যে কাব্য রচন। করেন। 
শুনতে পাই, রবীন্দ্রনাথের কোনো কোনো গল্প-কবিতার অনুপ্রেরণা নাঁকি 
স্বপ্রদত্ত। কোলরিজ ত' গোট। একট! কবিত। লিখে ফেলেছিলেন শ্বথের মধ্যে 
“কুবল! খ!__-” তাই ন!? 
£দিবা-স্বপ্লে আমর] নবাই কমবেশি অভ্যন্ত। অলদ মধ্যাহে বল্গ! ছাড়া 
মনোরথে চেপে ম'ঝে মাঝে কল্পনার রাঁজ্যে উধাও হতে কে ন চায়? তৃি 
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বলবে *আমি চাই না'। আমার ভুল হয়েছে । 'মনোরথ' সেকেলে ও অতিব্যবহৃত 
শব । লেখা উচিত ছিল রকেট? কিন্বা পাইলটহীন জেট প্লেন। তাহলেই 
তোমার কল্পনা-নদীতে বান ডাকতো । জেগে স্বপ্ন দেখতে ।-ক্রয়ঙন এয়ারপোর্টে 
নেমেছ। গুড়ি গুঁড়ি তুষার পড়ছে । ওকে কেব্‌ল করে যাঁওনি। শুধু বান্ধবী 
ইলাকে জানিয়েছিলে তোমার হঠাৎ লগ্তন যাত্রীর মতলব। তুমি জানতে 
পাশের ফ্ল্যাটেই ও থাকেঃ কাজেই জানতে পাঁরবেই । এই ভোর রাতে 
আরামের ঘুম ছেড়ে ও আসবে কি এয়ারপোর্টে? এই তোমার চিন্তা । ও যদি 
না! আসে 1--না, নিশ্চয়ই আসবে । ওর প্রেমের পরীক্ষ। নেবার জন্য যেন তোমার 
এই আকম্মিক লগ্ুন-অভিযাঁন। সুটকেসের ভারে ঈষৎ হেলে যাত্রীদের সঙ্গে 
তুমি কাষ্টম্স্‌ অফিসের দিকে চলেছ। তোমার দৃষ্টি রেলিং-এর ওপাঁশের ছোট 
জমাস্মেতটির ওপর । কোথায় ও? চোখ ফেটে জন বেরিয়ে আসছে, এমনি 
সময়ে দেখলে লম্বা! স্থঠাম পরিচিত মৃতিটি এগিয়ে আসছে, হাট-কোট-ছত্র 
শোভিত হয়ে। দেখতে না পাওয়ার ভান করে তুমি এগিয়ে চললে । পুরো 
দুমপ্তাহ চিঠি লেখেনি । তুমি কথা বলবে না--কিছুতেই কথা বলবে না। 

ঠিক এরকমটি না হলেও, কাছাকাছি ধরনের দিবা-স্বপ্ন নিশ্চয়ই তুমি দেখে 
থাক। কাব্য থাক। এবার কাঁজের কথায় আসা যাক। ঘুমের দ্বপ্ন আর 
দিবা-স্বপ্নের মধ্যে তফাঁতট| এবার বুঝতে চেষ্টা কর। তুমি বলবে, এ ত' সোজা। 
দিবা-স্বপ্নে সঙ্গতি আছে, অন্ুবন্তিতা আছে, খুশীমত তাঁকে পরিচালন। কর! 
যায়, পরিণতি তোমার ইচ্ছাধীন । না) ঠিক তা নয়। বিচীরবুদ্ধি পরিচালিত 
চিন্তাধারা আর দিবাস্বপ্র এক নয়। পুরোপুরি জেগে থেকে দিবাস্বপ্র দেখা চলে 
না। মন্তিফ্েন কতকগুলো! জারগ! নিস্তেজিত থাকে যদি, তবেই দিবা-স্বপ্র 
দেখতে পাবে। চিন্তাধারা ও রূপকল্প দিবাম্বপ্নে পুরোপুরি আয়ত্তে থাকে ন1। 
অন্ুপ্রাণিত কবিতার লাইনের মত যেন আপনা থেকে বেরিয়ে আমে; আধুনিক 
কবিতার মত প্রচ্ছন্ন স্ুত্রসঙ্গতি থাকলেও, ন্বপ্র ভেঙ্গে গেলে আপাত- 
অসঙ্গতিটাই নজ'র পড়ে । কল্পনাবিলাপী মানুষ, যাদের মধ্যে প্রথম সাংকেতিক 
স্তরের প্রাপান্ত। তারা ত' অনেক সময় দিবাস্বপ্রে একেবারে ডুবে যায়। 
নিজেদের হারিয়ে ফেলে। বাস্তব ও কল্পনার লীমারেখা তাদের প্রায় অবলুপ্ত 
হয়ে যায়। ্‌ 

দিবাস্বপ্রকে অতিরিক্ত প্রশ্রয় দিলে কিন্তু ক্রমশ বাস্তববিমুখ হয়ে পড়বে | 
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পলায়নী-মনোবুত্তি জেগে উঠবে। শ্বপ্ন-্ছূর্গে কঠোর বাস্তবের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা 
ব্যহ গড়ে আকাশ-কুস্থম রচনা করে মাল! গাঁথা বেশ আরামের । কিন্ত সে মাল! 
গলায় পরতে রক্তমাংসের মানুষ কোনদিন এগিয়ে আসবে না । সব চাওয়া 
পাওয়ার পরিসমাপ্তি ঘটবে স্বপ্রের মধ্যে । এইভাবে বাইরের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন 
হয়ে অনেকে নিউরটিক হয়ে পড়ে। খুব সাবধাঁন। দিবা-স্বপ্রের চরম পরিণতি 
অলীক বিশ্বাস (19110010302 )__মাঁনমিক রোগের লক্ষণ | 

কথা৷ যখন এসেই পড়লো, বিস্তারিতই করি । হ্বপ্রে সম্তভব-অসম্ভব নিয়ে 
কেউ মাঁথ। ঘামায় না। মুত বন্ধুকে সিগ্রেট চাইতে দেখলে চমকে ওগে না। 
শাস্তি কংগ্রেমে হিটলারের মুখে বিশ্বশাস্তির বক্তৃতা শুনে অবাক হয় না। 
হিরোসিমা থেকে হেলসিংকি যেতে স্বপ্পে মিনিট দুয়েক সময় লাগলে খুব বেশি 
লেগেছে মনে হতেও পারে । কোলকাতার রাস্তায় সার বেধে আফ্রিকার সিংহের 
দল শ্লেজগাড়ী চালিয়ে চলেছে মোহনবাগানের মাঠে ছাগল আর ভেড়ার দলে 
ফুটবল ম্যাচ দেখতে--এ দৃষ্ঠও স্বপ্রের মধ্যে বিশ্ময় জাগায় না। এই আন্‌- 
ক্রিটিক্যাল মনোভাব অলীক বিশ্বাসের বিশেষত্ব । তাই অনেক মনন্তাত্বিকের মতে 
স্বপ্ন আর অলীক বিশ্বাস এক পর্যায়ে পড়ে, অবশ্ঠ শারীরবৃত্তের দিক থেকে । 

ভূল দেখা» ভুল শোনা মাত্রেই কিন্তু অলীক বিশ্বাস নয়। উপলব্ধি যখন 
ভাবাবেগে স্বপ্নের মত রঙিন, উজ্জল ও জীবন্ত হয়ে ওঠে তখনই মাত্র সেটাকে 
অলীক বিশ্বা অর্থাৎ 1791100171261011 বল! চলে। স্বপ্ন যেমন 
বাস্তবের প্রতিফলন নয়, অলীক বিশ্বাস তেমনি বাস্তবালগ নয়। 
অলীক বিশ্বাপাক্রাত্ত মানুষ এমন দৃশ্ঠ দেখতে পায়, যার আদৌ কোন 
অস্তিত্ব নেই। এমন শব্ধ বা কথা খোনে, যা উচ্চারিত হয়নি । এমন 
গন্ধ তার নাকে যায়_-যার আধার বা বাহক কাছেপিঠে নেই। প্রত্যেকটি 
উপলব্ধি আবার অতিমাত্রায় জোরালে!। উপলব্ধির প্রভাবে হর্ষ ভয় ইত্যাদি 
আবেগ লঞ্চারিত হয় তীব্রভাবে । অথচ উপলব্ধির কোনে প্রকরণ বহির্ধিষ্তবে 
নেই। আর সে-কথ! হালুমিনেশনের রোগীকে বোঝায় কার সাধ্যি। তার দৃঢ 
বিশ্বাস তার স্বর্গত মা-ই তার নাম ধরে ডাকছেন £ আমরা বধির তাই শুনতে 
পাচ্ছি না। তাঁর সামনে দীড়িয়ে শঙ্ঘচক্রগদাপন্নধারী বৈকুষ্ঠপতি মুছু মৃদু হাস্ত 
করছেন £ আমর! মূঢজন তাই সেই দিব্যরূপ দর্শনে বঞ্চিত। নন্দনকাননের 
পারিজাতের পৌরভ তাঁর নাকেই শুধু আসছে । অন্তের সে সৌভাগ্য হয়নি বলে 
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বড় জোর সে দুঃখিত হতে পারে; কিন্ত তার দেখা ব1 শোনার কোনে! গোলমাল 
হয়েছে, একথ| সে কিছুতেই মাঁনবে না । 

কেন এবং কি করে এমন ঘটে জানতে চাঁও? চাও আর না চাও, আমাকে 
বলতেই হবে। অন্ভৃতি-উপলব্ধি সম্পর্কে কিছুটা ধারণা না জন্নালে তু 
পাভলতীয় স্বপ্র-তত্ব বুঝতে পারবে ন|। 


০ ৯ সী গা 


দেখ|, শোনা ও অন্ঠান্য ইন্দ্িয়ৌপলন্বির মূলে আছে উপলন্ধির উৎসের 

ক্িত্ব। শব্তরঙ্গই হোক আর আলোর তরঙ্গই হোক; পরিবেশের কোনো 
মূর্ত বস্ত থেকে বিচ্ছুরিত হয়ে ইন্দ্রিয়পথে মস্তিষ্কে প্রবেশ করে মন্তিস্ককোধকে 
উত্তেজিত করলে তবেই উপলব্ধি ঘটে | উৎস-বন্তটি সব সময়েই দেশ-নিিষ্ট | 
দেশের (598০০) এক বিশেষ বিন্দুতে তাঁর অবস্থান নির্ণয় আমরা করতে 
পারি। এরোপ্লেনের শব শুনে বুঝতে পার! যায় মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়লেও 
এক নির্দিষ্ট পথ ধরে সেটি উড়ে যাঁচ্ছে। দর্শনেক্ত্রিয়ের উপলন্ধির বেলায় বস্তুটির 
অবস্থান আরও বেশি নির্দি্ট। চোখ আর উপলক্ধিউংসের মধ্যে কোনে। 
আঁডালই থাকে ন|। তোমার মুখপ্রী অবলোকন মানে তোমার মুখাবয়বকে 
দৃষ্টিপথের মধ্যে পাওয়া । তোমাঁকে যখন দেখি, তোমার আয়ত চোখ, তোমার 
তিলফুন নাসা, তোমার আঁপেল-গণ্ড তোমার রক্তিম অধর, পবই উজ্জলভাঁবে 
আমার মস্তিষে প্রতিফলিত হয়। তোমার কণন্বর যখন শুনি, স্বরগ্রামের 
ওঠানামা, রুক্ষতা, মিষ্টত। সবই মণ্তিফকোষের উত্তেজনার তাঁরতম্যে আমার কাছে 
ধর] পড়ে । বেশ স্প্টভাবেই ধর! পড়ে । আলোকতরঙ্গ ব শব্দতরঙ্গ উৎস থেকে 
বেরিয়ে দর্শনোদ্দ্রয়ের বা শ্রবেণেন্দ্রিয়ের বাইরের প্রান্ত-উপাঙ্গ (52৫ 0:89? 
বোঝাতে এর থেকে ভাল শব্দ পেলাম ন1!) দ্বার! বিশ্লেষিত হয়ে অন্তর্বাহী নার্ভ. 
ম'রফত মন্তিফ্ধে পৌঁছয় । সব ইচ্ছ্রিয়ের নার্ভগুলোই মস্তিষ্কের এক একটা বিশেষ 
জায়গায় গিয়ে শেষে হয়। উত্তেজন]1 নবাধুমাধ্যমে পরিবাহিত হয়ে সংশ্লিষ্ট মন্তিফ- 
কোষগুলোকে আলোড়িত করে। এখানে মান্তক্ধকোৌষ মানে উচ্চ-মস্তিষ্কবন্ধলের 
(616181 ০0:55) কোষ | ইন্দ্রিয়ের এ প্রাস্তেরও আছে বিশ্লেষণক্ষমতা | শেষ 
বিশ্লেষণ এই সব কোষেরই কাজ। নুক্ঙজালতত্তর (166100121 19:212.6102 ) 
কথা এধন তুলছি না। একটু সরলীকরণ করছি। বহির্বাস্তযের সব উদ্দীপনাই 
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ছু” দুবার বিশ্লেষিত হয়, একবার ইন্দ্িয়গুলোর বাইরের গেটে আর একবার 
ভেতরের গেটে । মস্তিষব-বন্ধলের কোমল কোষগুলো! যেন কোম্পানীর বড় সাহেব । 
বড় বড় ব্যাপার নিয়ে ব্যন্ত। যা তা খবর দিয়ে তাঁকে বিরক্ত কর! চলবে ন|। 
তাই এত কড়াকড়ি । গেটে গেটে পাহারা | মস্তিষ্ক বন্চলের কোষের উত্তেজন। 
থেকে ঘটে উপলব্ধি। উপলব্ধি থেকে ধারণ] বা কল্পনা,_যাকে ইংরাজীতে 
বল! হয় ০০13060€। 

ধারণ] বা! কল্পনার জন্য বস্তর উপস্থিতি নিশ্রয়োজন | তোমাকে না দেখেও 
তোমার মুখশ্রী কল্পনা করতে পারি । তবে তোমাকে দেখা এক জিনস আর 
তোমার মুখণ্ভী কল্পনা! করা আর এক জিনিস | দুধের তৃষ্ণ ঘোলে ষ্টোনে! । 
দেখার তৃপ্ধি ক্পনাতে নেই । কেনন। কল্পনার প্রতিহ্ম্বি প্রত্যক্ষ উপলব্ধির মত 
উজ্জল হতে পারে না। কল্পনাছায়ার মধ্যে তোমার মুখাবয়বের প্রতিটি সন্ম গা 
রূপায়িত হবে না। কল্পনা উপলব্ধির তুলনায় অনেকখানি নিশ্রভ, খানিকটা 
বিমৃত। একটা আপেল বা আম কল্পন1 করতে গেলে যেমন আপেল বা আমের 
সাধারণ একট! রূপ মনে আসবে নিদিষ্ট বৈশিষ্ট থাকবে না, তোমার মুখতী 
কল্পনা করতে গেলে তেমনি সুন্দরী তরুণীর সামান্ঠীরত এক রপরেখার মধ্যে 
তোমার মুখের বিশিষ্ট স্যক্মরেখার হারিয়ে যাবার সম্ভাবনা! থাঁকবে। কল্পনা বা 
ধারণায় বহির্বান্তবের কোনে! স্থান নেই । কোনে নিদিষ্ট অবস্থানবিন্দু নেই 
কল্পনা-উতৎসের । তাঁর মানে দেশ-সাঁপেক্ষ নয় কল্পনা । হ্বস্থ মাম আম ব! 
আপেলের কল্পনা করলেও, কখনও মনে বরে ন! কল্পনার আমটি বা আঁপেলটি 
হাতের কাছে এসে যাবে বা তা থেকে রসনার তৃপ্তি হবে। করনা দেশ-সাপেক্ষ 
না হলেও খানিকটা! কাল-সাপেক্ষ কিন্তু। অনেক দিন আগে দেখ! দৃশ্ঠ বা 
বস্ত-কল্পন! ক্রমশ বেশি বিমৃত্ঠ, বেশি নিশ্রভ হয়ে আমে । প্রিয়তমের মুখচ্ছবিও 
কালের ব্যবধানে অস্পষ্ট হয়ে পড়ে । স্ুবিধ! এই, খেয়ালখুণীমত অশ্বমনোরথের 
বল্গ৷ ছেড়ে কল্পনা করা চলে । মনসা-মথ্রায়' সব সময় যাওয়া চলে, মথুরায় 
যাঁওয়! চলুক আর না চলুক। উপোষী মাুষ বিরাট ভোজের কল্পনা করতে 
পাঁরে ; পেট ভরুক আর না ভরুক | এই ধারণা বা কল্পনার উৎমট| কোথায়? 
এইত' তোমার প্রশ্ন। উপলন্ধির উৎস পরিবেশে, আর কল্পনার উৎস 
মনোদেশে । ইজ্জ্িয়ের বিশ্লেষণী স্াঘুউত্তেজন! উপলন্ধির জন্মদাতা । উপলব্ধির 
পরও কিন্তু মস্তিষ্ক-প্রান্তের বিশ্লেধণী কোষে এই উত্তেজনার চিহ্ন বজায় থেকে 
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যাঁয়। পবট! মুছে যায় না_জের থাকে । অবশ প্রত্যক্ষ উপলব্ধির ওঁজ্ল্য 
ও তীব্রতা তখন আর থাকে না। উপলব্বি-জমিত উত্তেজিত নার্ভকোষগুলোই 
কল্পনার উৎস । অন্তষঙ্গের প্রভাবে, নানাভাবে এ উত্তেজনার পুনরা বিরাব 
ঘটতে পারে। বহির্বাস্তব উপলব্ধির স্তর থেকে এধন কল্পন! বা ধারণার স্তরে 
পৌঁছেছে । 'পারসেপ্‌ শন" 'কনসেপ্ট এর জন্ম দিয়েছে। 


এই হল কল্পনার শারীরবৃত্ত। এখন অলীক কল্পনা বা হালুসিনেশনের ব্যাখ্যা 
অনেকট। সহজ হবে। মন্তিফ্বের সেই বিশেষ অবস্থার কথা ভোলনি নিশ্চয়ই__যে 
অবস্থায় দুর্বল উদ্দীপক প্রবল উত্তেজনা জাগায় । যাকে বলা হয় প্যানাড'কঝ্মক্যাল 
কেজ। এই আঁপাতবিরোধী অবস্থার আবির্ভাবে ব্যাপারট| কি দীড়াবে? 
কল্পনার উৎস, মুদ্ু-উত্তেজনাঁর কেন্দ্রগুলো তীব্রভাবে আলোড়িত হবে ' কল্পনা 
আর কল্পনা থাকবে না__সেখানে উপলব্ধির স্পষ্টত আর তীব্রতা দেখা দেবে। 
যার মন্তিফে এই রকমটি ঘটবে সে স্বভাবতই মনে করবে--উপলন্থির “বিষয়টি' 
(541৫০) রয়েছে তাঁর বাইরের পরিবেশে ; একটি নিদিষ্ট অবস্থান-বিন্দুতে । 
আমর! তাকে বলব কিন্ত অলীক-কল্পনার রোগী ! এদের মস্তিষ্কে আরও একটি 
অন্থস্থ প্রক্রিয়া ঘটেছে । উপলব্ধির উত্তেজন।-বিন্দুগুলে। স্বাভাবিকভাবে আর 
নিম্তেজিত হচ্ছে না। উত্তেজনাকে প্রতিহত করার শক্তি হারিয়ে গেছে । অবশ্য 
সব জায়গায় নয়, মস্তিফ্ধের কোনো কোনে! অংশে। উত্তেজন1-বিন্দুগুলো অন 
(185:) হয়ে থাকার দরুন মিথ্যা উপলন্ধির সংকেত জাগছে। মস্তিষ্কের 
স্থানবিশেষে বিরুত বাস্তব প্রতিফলিত হচ্ছে। ব্যাপারটা তলিয়ে বোঁঝবার 
চেষ্টা কর। ন] হলে অলীক-কল্পন! রহস্যাবৃতই থেকে যাবে। মন্ডিষ্কে এসেছে 
সামগ্রিক নিস্তেজনার একট|। পর্ব (প্যারাডক্সিক্যাল পর্ব)» আবার বিশেষ 
কতকগুলো! বিন্দুতে ঘটেছে নিস্তেজনার স্বল্পতা । গোলমেলে লাগছে? একটু 
ভেবে দেখলে আর লাগবে না। ব্যাপারট। মোঁটেই অসম্ভব নয়। ঘুমিয়ে যখন 
স্বপ্ন দেখছ তখন ঠিক এই বৈপরীত্যের ব্য।পারই ঘটছে । সার! মস্তিষ্কে চলেছে 
নিশ্তেজনার খেতে পর্ব, আবার কতকগুলে। বিন্দু উত্তেজিত বা অ-নিস্তেজিত | 
তারা যেন বিদ্রোহের ধবজ! তুলে বসেছে। তাদের ক্রিয়াকলাপ থেকেই স্বপ্নের 
উদ্ভব । এবার বুঝলে ত"! 

দু-ক্ষেত্রেই কোষগুলোতে মৃতু উত্তেজন!ঃ কিন্তু 'প্যারাড।কাকাল' পর্বের জনয 
প্রতিবিশ্ব উপলব্ধির মত উজ্জল আর বর্ণাঢ্য ! 
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অলীক-কল্পনা আর স্বপ্ন অনেকট! একই রকমের মনে হচ্ছে না কি? তফাতট। 
এই, জাগ্রত অবস্থায় ( আপেক্ষিক অর্থে ) অলীক কল্পনার উৎপত্তি আর ঘুমের 
মধ্যে স্বপ্নের আবির্ভাব । স্বপ্ন দেখছে যে, তার অন্ত কোনে অনুভূতি বা উপলদ্ধি 
থাকে না। অলীক বল্পনাঁবিলাদীর মস্তি প্রায়ই বাস্তব-অবাস্তবের, স্বাভীবিকতা- 
অন্বাভাবিকতার তীব্র বিরোধ চলে, তাই এই সংঘর্ষে সে অস্বস্থ হয়ে পড়ে। 
আর ন্বপ্র দেখে সুস্থ অস্্স্থ সব মানুষ । 

একটু আগেই একট! কথা লিখেছি যার উপর কিছু টিকাটিগ্লনী না কাটলে 
সত্যের অপলাপ কর! হবে। সহজ করে বোঝানোর জন্ত অনেক সময় আমি 
জটিলতা পরিহার করেছি ; ত| বলে বিজ্ঞানকে সহজবোধ্য বা পপুলার করার 
নামে বিকৃত করার ইচ্ছে আমার নেই। তাই কথাটা তুলতে হল। কল্পনার 
উৎস পরিবেশে নয়, মনোদেশে -আঁমাঁর এই উক্তি থেকে ভ্রমাত্মক ধারণার সি 
হতে পারে । অলীক-কল্পনা বা স্বপ্রের কারণ মস্তিষ্কের এক বিশেষ অবস্থা হলেও 
একথা মনে করা ঠিক হবে না যে স্বপ্ন বা অলীক-কল্পনা সব সময় পুরোপুরি 
অবানস্তব। তা হলেই আমর! ভাববাদীদের খপ্পরে পড়ে যাব। প্রায় মময়েই 
ংকেত ব| উদ্দীপনার আস্তত্ব কোথাও না কোথাও থাকে; কিন্তু মস্তিফষের 
বিশেষ অবস্থার দরুণ সেট! সঠিকভাবে প্রতিফলিত হয় না, এই মাত্র। এই 
উদ্দীপন। বহির্জাতও হতে পারে, আবার অস্তর্জাতও হতে পারে । অর্থাৎ বাইরের 
পরিবেশ থেকেও আসতে পারে, আবার দেহের মধ্যেকার যন্ত্রাংশ থেকেও উঠতে 
পারে উদ্দীপনার ঢেউ। অলীক-কল্পন] ব! হালুমিনেশনের রোগীর সঙ্গে চিকিৎসক 
মাত্রেই পরিচিত। আর স্বপ্ন নিয়ে সাম্প্রতিককালে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষ! 
হয়েছে । তা থেকে ভালতাবেই বোঝা গেছে যে স্বপ্নেরই হোক আর অলীক- 
কল্পনারই হোক_-কোন না কোন রকমের উদ্দীপনার উত্স অনেক ক্ষেত্রেই 
বিদ্তমান। উৎসটি কোন সময় লহজেই ধর! পড়ে, সময় সময় আবার উত্স 
খুঁজে পাওয়া! খুব কঠিন । গোলমালটা প্রধানত প্রতিফলনের । বিশেষ অবস্থার 
জন্য মস্তিষ্কের সামগ্রিক কার্ধকলাপ বিদ্ষিত, এই প্রতিফলন বিকৃত ও 
অদ্ধিরঞ্রিত। 

অন্তত একটা রোগীর অলীক-কল্পনার উৎসের সন্ধান যদি তোমাকে দিতে 
পারি, মনে হয় ব্যাপারটা তোমার কাছে পরিফ্ষার হবে। বর্ধমান জেলার 
ছোট এক শহর থেকে এসেছিলেন ভদ্রমহিলা । শ্রবণেন্ছরিয়ের হালুসিনেশনে 
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ভূগছেন । বাড়ীর পাশের বাঁস-স্ট্যাণ্ডে যতক্ষণ বাস যাতায়াত করত তিনি 
শুনতেন যেন বাসের ড্রাইভার কগাক্টররা অশ্লীল ভাষায় তাঁকে গালাগালি 
করছে। রাত্রে বাঁস চলাচল বন্ধ হয়ে গেলে গালাগালি তার কানে আসতো না। 
এখানে বাসের শব্দ ছিল অলীক-কল্পনার উতৎস। কিছুদিন পরে বাস-স্ট্যা 
ওখান থেকে উঠে গেলে, তিনি আর বাপ-চালক কগাকৃটরদের গালাগালি শুনতে 
পেতেন না। এই স্ট্যাণ্ড ওঠানোর ব্যাপারে তীর শ্বামীর হাত ছিল, তিনি 
জাঁমতেন। এর জন্যে বর্ধমান কোঁ্টে মাঁমলা-যৌকদ্দম। চলছে তিনি শুনলেন । 
তাঁর হালুসিনেশন তখন অন্য রূপ নিল। এক অচেন] পুরুষ কণ্ম্বর, প্রধানত 
দুপুরে, তিনি শুনতে লাগলেন । এবার স্বামীকে শাসাচ্ছে। মামলায় তাদের 
হার হয়েছে, তাই স্বামীকে খুন করে মাটিতে পুতে ফেল! হবে। দুপুরে 
যেদিন শ্বামী বাড়ী থাকতেন, অর্থাৎ ছুটির দিন, ভদ্রমহিলা কঠম্বর শুনতেন ন]। 
স্বামী বাঁড়ীতে থাকার দরুন তাঁর অমঙ্গল-চিন্তা। মনে আসত না__এটুকু বেশ 
বোঝা গেল। কিন্তু হালুসিনেশনের উৎস এক্ষেত্রে কোথায়? আবার, স্বামীর 
সঙ্গে ট্রেনে করে যখন কোলকাতায় আসতেন, তখন সারা রাস্তা তিনি এ 
কঠন্বর শুনতে পেতেন । কোলকাতায় আগাঁর পর কিন্তু কঠম্বর ক্ষীণ হয়ে যেত। 
কেন? কোলকাতা নিরাঁপদ, বিশেষত এখানে স্বামীর বন্ধুবান্ধব অনেক আছে, 
তাঁর চিকিৎসক আছে-এই সব হয়ত কারণ। বিশদ আলোচনার দরকার 
নেই । শুনে রাখ, এখানে উৎস ছিল বিকৃত-কণ্ঠের এক ভিখারী গায়ক । রোজ 
দুপুরে তাঁর সঙ্গীতচর্চ৷ ভদ্রমহিলার মনে ভীতি স্ধার করত আর সঙ্গে সে এ 
অলীক কল্পন! জাগত। ম্বামীর ভয়ে ছুটির দিনে পারতপক্ষে ভিখারীটি তাদের 
বাড়ীর পথ মাঁড়াতো না। ট্রেনের মধ্যেও ঘটতো৷ সঙ্গীত-পারদর্শী অন্য সব 
ভিক্ষুকের আবির্ভাব। আর সঙ্গে সঙ্গে তিনি শুনতেন বর্ধমান কোর্টের নকীবের 
কর্কশ কণম্বর। স্বামীকে ভয় দেখাচ্ছে । স্বামী ভয় পেতেন ন। বটে, তিনি “কিন্ত 
ভয়ে উত্তেজিত হয়ে অদ্ভুত ব্যবহার করতেন। এরকম আরো হু'একট! কেস 
শোনাতে পারি--কিন্তু তাতে স্বপ্র-ব্যাখ্যায় পৌছুতে অনর্থক আমাদের দেরী হয়ে 
যাবে। তোমার পক্ষে ধৈর্ধধারণও কঠিন হবে। তা ছাড় আমার তথ্যপ্রমাণের 
বিপরীত তথ্য ও মত তোমার পরিচিত বন্ধুবান্ধব হাজির করবেন । তুমি পড়ে 
যাবে মুস্বিলে। কাজেই এ বিষয়ে এখানেই ইতি। শুধু এইটুকু জানিয়ে রাখি 
যে, অলীক-কল্পনার উতস-সন্ধান সকল সময়ই সহজসাধ্য নয়, কোনো কোনে! 
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সময়ে দুঃসাধ্যও বটে। বিশেষ করে যখন আঁ্রযন্্ থেকে উদ্দীপনার উদ্ভব 
হয়। তাই এনিয়ে অনেক অলীক তত্বের প্রচার এত সহজ হয়েছে। 

স্বপ্পেরই হোক আর অলীক কল্পনার ক্ষেত্রেই হোকঃ ম্থতিতে সংরক্ষিত 
ধ্যানধারণার সঙ্গে সুদূর সম্পকিত অনুষঙ্গ অনেক সময় উদ্দীপকের কাঁজ করে বলে 
উৎল-উদ্দীপকের মূল খুঁজে পাওয়া এত কঠিন। স্বপ্ন উৎস প্রসঙ্গে এবার যে 
আলোচনার অবতারণ: হবে, তাঁর ভেতর দিয়ে আমার বক্তব্য আরও স্পষ্ট হয়ে 
উঠবে আশা করি । 

স্বপ্নের পধালোচনায় আমাদের নির্ভর করতে হয় তোমার মত স্বপ্ন যে দেখছে 
তাঁর স্থৃতির উপর | ন্বপ্ন দেখার পর বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই স্বপ্লটিকে আবার তুলে 
যাও) অন্তত পুঙ্থাগপুঙ্থৰপে মনে করতে পার না। সকলেরই এ অবস্থা । 
অবশ্ঠি ঘুমের মধ্যে তোমার ব্যবহার থেকেও আমি স্বপ্রের প্রকৃতি খানিকটা 
অচ্ুমান করতে পারি। ধর, ঘুমের মধ্যে তোমার মুখে মিষ্টি হাঁসি ফুটে উঠেছে, 
রক্কিমাভ হয়ে উঠেছে গালছুটি। ঘুম ভাডিয়ে জিজ্ঞাসা! করলে তুমি বলবে, 
স্বপ্নে তুমি লগুনে হাঁজির হয়েছ । কিন্ব। লগডনবাঁপী বন্ধুটি এসে গেছে ভারতের 
এক শৈলাঁবাসে। আর সেই নব কথ! তার মুখে শুনছ,_-য। শুনতে সব মেয়েই 
ভালবাসে । তুমি হয়ত তোমার ভাইপো বাচ্চর মত কেঁদে উঠবে ন৷ স্বপ্ন 
দেখে; কিন্তু নাসিকা ও ওষ্টের কুঞ্চন দেখলে বোঝা যাবে তুমি স্বপ্নে ব্যথা 
পেয়েছে! ৷ অস্কের দিদি হয়ত তোমার মাথার মধ্যে গোবর পোর] মনে করেছেন, 
অথবা ভূগোলের দিদি তোমাকে ভারবাহী কোন চতুগ্পদ জন্ত বলে অভিহিত 
করেছেন। স্বপ্নের মধ্যে কয়েক বছর পেছিম্বে কৈশোরের দিনগুলিতে ফিরে 
গেছ। অথবা ঘরে চোর ঢুকেছে । তোমার শাড়ীগুলোই বেছে বেছে নিয়ে 
যাচ্ছে। দরজার ওপারেই রামকিষেণ। ঠেঁচিয়ে তাঁকে ভাকবাঁর চেষ্টা করছ, 
কিন্ত গল! দিয়ে স্বর বেরুচ্ছে না। বুকের উপর পাষাণ ভার, গা দিয়ে গলগল 
করে ঘাম ছুটছে। তোমার অক্ফুট গোঙানি আর ছটকটানির শব শুনে মার 
ঘুম ভেডেছে। তিনি ধাক্কাধাক্কি করতে তুমি উঠে বসলে । ওঃ শ্বপ্না! বলে 
স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে পুরে! এক গেলা জলই ঢক ঢক করে পান করলে। একে 
বলে বিকট স্বপ্ন বা! নাইটমেয়ার | তোমার ব্যবহারে স্বপ্রের গ্রকৃতি ধরা পড়েছে । 

কিন্ত সব সময় এভাবে ন্বপ্লু নিয়ে গবেষণ। সম্ভব নয়। তাঁই আধুনিক 
পাবেষকেরা স্বপ্ন তৈবী করিয়ে তাঁর উপর পরীক্ষ/-নিরীক্ষা চালাচ্ছেন । একটু 
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পরেই এ প্রসঙ্গে আনব | তাঁর আগে বলে রাখি ঘুমের গভীরতার সঙ্গে শ্বপ্র 
দেখা না দেখা নির্ভর করে । আগেই বলেছি বোধ হয়, ঘুম যত গভীর স্বপ্ন তত 
কম। অগভীর ঘুমের মধ্যেই স্বপ্নের জন্ম। - গভীর ঘুম মানে মস্তিষ্কের সর্বস্তরে 
নিস্তেজনা, গুরু ও লঘু মত্তিক্কের সর্বাত্ক নিষ্কিঘুতা । মননক্রিয়।ঃ পাঁভলভের মতে, 
মন্তিক্কের উপর বহির্জগতের বা আন্তরযন্ত্রের উদ্দীপনার প্রতিফলন ছাড়া আর 
কিছুই নয়। মন্তিক্ পুরোপুরি ঘুমিয়ে থাকলে মননক্রিয়ার অস্তিত্ব সম্ভব নয়। 
স্বপ্ন নিঃসন্দেহে মননক্রিয়। ; কাজেই স্বপ্ন দেখাও সম্ভব নয়। কতকগুলে৷ জায়গ! 
যখন জেগে থাকে» বা অ-নিস্তেজিত অবস্থায় থাকে, তখনই মাত্র মানুষ স্বপ্ন দেখে । 
এই সোজা কথাট। বারবার আমি বলছি কেন? কারণ আছে। কিছু দার্শনিক 
ও মনন্তাত্বিকের মতে স্বপ্ন আত্মার ক্রিয়াশীলতার পরিচয় । ঘুম যত গভীর, 
আত্ম! তত সব্রিয়। নিপ্রবচ্ছিন্নভাবে চলে আত্মার গতি ও ধর্ম। স্বপ্লুকে 
নিজ্ঞান মনের প্রক্রিয়া ধার। মনে করেন, তাঁরাও সময় সময় এই ধরনের কথা! 
বলে থাকেন। 


এইবার আসছি ফ্রয়েডীয় স্বপ্রব্যাখ্যায় | 

ফ্রয়েড স্বপ্নের গবাক্ষপথে মনের অন্দরমহলে প্রবেশ করবার চেঞ&া করেছেন 
আর পাভলভ লালাগ্রস্থির সংকীর্ণ পথে মস্তিষ্কের ক্রিয়াকলাপের হদিস পেতে 
চেয়েছেন__-এ সংক্ষিপ্ত সমাচার তোমাকে আগেই জানানো হয়েছে । আজকের 
চিঠিতে ফ্রয়েডিয় স্বপ্নব্যাখ্যা ঈষৎ বিস্তারিতভাবে পেশ করবো। সঙ্গে সঙ্গে 
ইযুং-এর (105 ) প্রসঙ্গও এসে পড়বে । তার %£০11605" বা আদিরূপের 
কল্পনা শিল্পসাহিত্যকে বেশ প্রভাবিত করেছে । কাজেই আলোচন! খুব নীরল 
লাগবে না। 

মননক্রিয়া চোখে ধর! পড়ে না। সম্মোহিত অবস্থায় মানুষ এমন অনেক 
কথা, ঘটন! বা! ইচ্ছা মনে আনতে পারে, যেগুলো হাজার চেষ্টা করেও সজাগ 
অবস্থায় মনে আনা যায় না। এ ছাড় বিশ্বাতর গহ্বর থেকে জাগ্রত অবস্থায় 
এইসব বিচ্ছিন্ন ঘটন| মনে আনার পথে একটা বাঁধা, একটা বিরোধিতা সব সময়ে 
কাজ করে। এইসব থেকে ১৮৯৫ সালেই ফ্রয়েডের ধারণা হয়েছিল মনের 
গভীরে একটা গোপন স্তর আছে যার কার্যকলাপ সম্পর্কে আমর! অবহিত নই, 
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এবং সাধারণ অবস্থায় জিজ্ঞানাবাদের পদ্ধতিতে মনের সেই গোপন স্তরের খবর 
পাঁওয়। যায় ন1। এই ত্তরের নাম দিলেন তিনি--নিজ্ঞীন (115 010502501- 
005)1 এই «নিজ্ঞান মনঃ-এর গোপনপুরীতে প্রবেশের পথ হিসাবে স্বপ্নকে 
আশ্রয় করলেন ফ্রয়েত। স্বপ্ন একদিকে মননক্রিয়া, আবার অন্যদিকে ঘুমের সঙ্গে 
সম্পর্কিত বলে চেতনার রাজ্যে এর স্থান হতে পারে না। কাজেই, স্বপ্রের সঠিক 
বিশ্লেষণ নিজ্ঞন মনের কার্ধকলাপের সন্ধান দিতে পারে-এ বিষিয়ে ফ্রয়েড 
একেবারে স্থির সিদ্ধান্তে পৌছুলেন। তীর কথাতেই বলি-_-“]3$ 2223 ০ 
01620 1106510156961010 6. 816 21012 10 £121006 25 0020118) 
210 11191906100-1)016 11700 01068 11065110101 0015 (010 0021501905 ) 
21909279685. স্বপ্রের গুকত্ব ফ্রপ্নেভীয়ানদের কাছে কতখানি, এই কথা থেকেই 
বুঝতে পারছ নিশ্চয় । অবশ্ঠ স্বপ্ন বিশ্লেষণ ছাঁড়াও নিজ্ঞীনকে জানবার আরও 
নানারকম পদ্ধতি ফ্রয়েডপন্থীদের আছে, একথা ঠিক। অবাঁধ-অন্যঙ (176৩ 
25900196100), পাত্রাস্তরণ ( 05050911706 )১ নিউরোটিক রোগলক্ষণ ও 
প্রতিদিনকার ভূল ক্রটি ইত্যাদির বিশ্লেষণ সাহাযোও নিজ্ঞীন মনকে জানা যায়। 
মেট কথ] এই যে, সংজ্ঞানের সতর্ক পাহাঁর। এড়িয়ে নানারকম ছন্বেশে 
আকাবাকা গলিপথে নিজ্ঞন নিজেকে প্রকাশ করিতে সচেষ্ট । ফয়েডের ঘব 
পদ্ধতিই সংজ্ঞানকে এড়িয়ে পরোক্ষভাবে নিজ্ঞন মনের কামনা বাঘন।» স্বতিধারণ! 
ও আবেগ প্রক্ষোতকে জানবার চেষ্ট। | পাভলভ '৪ ফ্রঘ়েড দুজনই মননাক্রিরা 
স্বরূপ জানতে চেষ্টা করেছেন ফিশ্চ,লার (90819) সাহাযো। একজন 
লালাগ্রান্থর ক্ষরণ থেকে উচ্চতর স্নাধুক্রিয়ার নির্দেশ করেছেন, আর একজন স্বপ্প- 
সমীক্ষার সাহায্যে নিজ্ঞন মনের ক্রিয়াকাণ্ড অন্রমান করেছেন । পাঁভলভ ঠতন্ত 
ও যুক্তিবাদকে আশ্রক্ন করেছেন, আর ফয়েড চৈতন্য 'ও ঘুক্তিবাদকে মনে করেছেন 
নিজ্ঞন রহস্যভেদের অন্তরায় । 

*116 5756 00201010105 01761091012 50151010150 11065100190961012 
01 01262,115 19 5816 010১8152101 110 (116 10171110156 01 112- 
ড010107091% 25990190101 আ10170106 01161091 10651615100 0008 
00675 00115010115 10100. 1? 

ফ্রয়েডের মতে স্বপ্রমাত্রেই ইচ্ছার অভিব্যক্তি । শিশুদের স্বপ্পে এই ইচ্ছা 
প্রত্যক্ষভাবে ব্যক্ত হয়, কিন্তু বেশিরভাগ স্বপ্রেই ইচ্ছা! পরোক্ষভাবে ব্যক্ত, অথবা 
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একেবারেই অব্যক্ত । সমীক্ষকের মুন্সীয়ান! বিচক্ষণতা ও অভিজ্ঞত৷ ছাড়! মূল 
ইচ্ছার সন্ধান মেলে ন|। 

আমাদের ইচ্ছা বা কামনাবাসনার সবটাই আমাদের জানা নয়। বরঞ্চ বলা 
চলে, বেশিরভাগই অজান]। ফ্রয়েডের এমব কথ তোমার খুব নতুন লাগছে না 
জানি । বার বার গুনে বিশ্বাসে দাড়িয়ে গেছে । তোমার অনেক কামনাবাসনা 
তোমার জানা £ সেগুলো নিয়ে আলোচনা করতে লঙ্জা পাঁও না। তাদের প্রশ্রয় 
দিয়ে তোমার আনন্দ । আবার কিছু ইচ্ছা বা বাসন। মাঝে মাঝে মনে জাগতে 
পারে, ষেগুলে! তোমাকে লজ্জিত করে, তোমার নীকিজ্ঞান ব! সামাজিক 
চেতনাকে বিচলিত করে । ছোটবেলায় এসব ইচ্ছা প্রকাঁশ করতে কেউই লজ্জিত 
হয়না। বড় হবার লঙ্গে-সঙ্গেই নীতিজ্ঞান ও সামাজিক বুদ্ধি বাড়তে থাকে; 
উচিত-অন্চিত, ন্যায়-অন্তাঁয় সম্পর্কে একটা স্ুস্থ ধারণ! জন্মায় । তিন বছরের তুমি 
দিদির সুন্দর বরটিকে লাভ করবার জন্য আব্দার করতে ব৷ দাবি জানাতে সংকোচ 
বোধ কর নি। আজ তেইখ বছরের তুমি, এঁ ধরনের ইচ্ছ। মনে জাগলে শিউরে 
উঠবে নিশ্চয়ই । তোমার বিবেক-বুদ্ধি এ ইচ্ছাকে চেপে রাখবে অথবা চিরতরে 
নির্বাঘনে পাঠাবে নিজ্ঞানপুরে। ফ্রয়েডীয় পরিভাষায় তোমার বাঁসনার ঘটবে 
অবদমন ( £50:55102. )। এইসব ইচ্ছাগুলে। ফ্রয়েডীয় মতে সংজ্ঞান-পূর্ব 
(05005010115 ) মানসিক স্তরের ইচ্ছা । অবশ্ঠ পুরোপুরি অবদযিত ন! 
করে যদি শুধু চেপে রাখবার চেষ্টা কর, তবে এ চেপে রাখা ইচ্ছা মাঝে মাঝে 
উকিঝু'কি মেরে তোমাকে বিব্রত করবেই । আর অবদমনে যদি সফল হও, তবে 
ইচ্ছাটি আর প্রত্যক্ষভাবে সোজাস্থজ সংজ্ঞানের কোঠায় আসতে সাহস পাবে 
না। ব্বর্ণস্বগের ছদ্মবেশে এসে তোমাকে ছলন! করবে । এই ছুরকম ছাড়। আর 
এক ধরনের কাঁমনাবাসনার কথ৷ ফ্রয়েড উল্লেখ করেছেনঃ যেগুলো! গোড়া থেকেই 
পুরোপুরি নিজ্ঞানপুরের বামিন্দা। খৈশবে মাতাপিতার প্রতি কামেচ্ছার 
অবদমন, অতি-পরিচিত ঈডিপাম্‌ কম্প্রেক্সর জটিলতা নিজ্ঞন মনের এইসব 
গোপন ইচ্ছার জনক। স্বপ্নের মধ্যে এই তিন স্তরের ইচ্ছারই প্রকাশ দেখা 
যায়। ফ্রয়নডীয় ম্বপ্ন-বিষ্লেষণ অবশ্ত অবদমিত ইচ্ছাকে কেন্দ্র করেই প্রধানত 
গড়ে উঠেছে। স্বপ্র-স্ড়ঙ্গপথেই প্রথমে নিজ্ঞন মনের গোপন কোঠায় ফ্রয়েড 
অভিযান চালান। স্তয়েডীয় মনন্তত্বের আদিপর্ব স্বপ্রথণ্ড দিয়ে শুর । ১৯** 
থৃষ্ঠাবে [1৪ 1066102556100 0£ 10255125 প্রকাশিত হয় । 
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অবদমিত প্রবৃত্তি ও ইচ্ছাকে নিজ্ঞীনপুরে নির্বাসিত ( মনে রাঁধা দরকার, 
স্রয়েডীয় সহজাত প্রবৃত্তি ও ইচ্ছা মাত্রেই কামেচ্ছা ব৷ কামধ্রবৃত্তির চক্জিতার্থতা 
সংক্রান্ত ইচ্ছা ) করেও শাস্তি নেই! তার! নানা ফন্দীফিকির খুঁজছে সংজ্ঞান- 
রাজ্যে ফিরে আসবার জন্য । দিনের আলোতে জাগ্রত অবস্থায় যে সব ইচ্ছা 
মনের গহনে ঘুমিয়ে থাকে, তারাই স্বপ্রের মধ্য দিয়ে প্রতীকের সাহায্যে 
আত্মপ্রকাশের চেষ্টা করে। সহজাত প্রবৃত্তি আর ইগোর মধ্যে চলেছে দিনরাত 
লড়াই । “ইগে।' আবার কি 1 জানতে চাইবে নিশ্চয়ই । একজন মনস্তাত্বিকের 
মতে--7105 820 15 2. £1000 01 61006100165 11101 1195৩ 16210 
51161250061060 0 9001919 506019115 €(13102.1, 11100062111901012, 
(21706170165 17101) 216 2, 70916 0 00] 2,006050 50012] 1169 
30502532.% 10 (106 10190011075 01 2, 11517052100 005 00110105 ৮ 
0 ৪ 16011626107. সামাজিক বিধিনিষেধের ও নীতিশান্ত্রেরে আওতায় 
আমাদের মধ্যে যে প্রবণতা গড়ে ওঠে, যে প্রবণতা সমাজবদ্ধ জীবের প্রাণধারণ 
ও সামাজিক প্রতিপত্তি অর্জনের পক্ষে অতি-আবশ্তক--তাকেই ঈগো বলা হয়। 
সহজাত প্রবৃত্তি, বিশেষ করে যৌনতীমূলক প্রবৃত্তির অবাধ চরিতার্থতা ঈগোর 
অভিপ্রেত নয় । অথচ বিপদ এই যে আমর! সবাই সব সময়েই ( ফ্রয়েডের মতে ) 
প্রথম রিপুটির তাড়নায় অস্থির । তাই সংজ্ঞান মনের কঠোর অবদমন-চেষ্টা | 
স্বপ্ন, ফ্রয়েডের মতে, ঈগোর সঙ্গে সংগ্রামরত প্রবৃত্তির আত্মপ্রকাশের একট! 
বিশিষ্ট কায়দা । নিউরোটিক রোগলক্্ণ ও স্বপ্নকে এক করে দেখেছেন ফ্রয়েড | 
৮115 01627 19 105511 2 106010610 5111901007 ৪20 010160525 
005 আ 10101) [0995555৩5 001 115 (0 11002100181015 90৮29106986 01 
40001011175 110 21110581605 0601)16., 

জাগ্রত অবস্থায় অবদমিত কামেচ্ছ৷ সাধারণত সংজ্ঞান মনোরাজ্যে প্রবেশ 
করতে পারে না। ম্বপ্র-পথে প্রতীকের ছদ্মবেশে কামেচ্ছা সংজ্ঞান রাজ্যে হান! 
দেয়। দিবা-হ্বপ্র দেখা আর ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখায় অনেক তফাত । দিবা- 
স্বপ্নে তুমি ত' দিনের মধ্যে অনেকবার ক্রয়ভনে নেমে লগুনের তুষার-ঢাক। পথেঘাটে 
ঘুরে বেড়িয়েছ। দিবা-ন্বপ্নে যে সব ইচ্ছা তোমার মনে জেগেছে তাদের তুমি 
বুঝতে পেরেছ, তাদের সঙ্গে তুমি পরিচিত । সে-সব অভিলাষের জন্য তোমার 
মনে বিন্দুমাত্র লজ্জা বা অপরাধের ভাব আসে ন|। কিন্তু রাতের স্বপ্ন যদি ঠিকমত 
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্রয়েতীয় পদ্ধতিতে বিশ্লেষিত হয়, তোমার নিজ্ঞন মনের অভিলাষের খবর পেয়ে 
তুমি হয়তে৷ আতকে উঠবে, নিজের কাঁছে নিজেকে অপরাধী মনে হবে। তুমি 
একল। নও, আমর! সবাই | আমাদের নিজ্ঞন মনের রূপ ব্বপ্র-দর্পণে প্রতিবিস্থিত 
দেখলে আমরা সকলেই অবাক হতে বাধ্য । নিজ্ঞীন অভিলাঁধকে চেতনার 
রাজ্যে অন্প্রবেশে বাধ! দিচ্ছে সামাজিক সত্ত। বা ইগো। ইগোঁকে কোন সমন্ধে 
ফ্রয়েড নাম দিয়েছেন সেন্সর । সেম্র একাঁধারে সমালোচক ও পাহারাদাব। 
জাগ্রত অবস্থায় এর সতর্ক পাহার! এডিয়ে অবদমিত কামেচ্ছ। চেতনার স্তরে 
পৌঁছুতে পারে না। পৌঁছুতে হলে নানারকম কলাকৌশল ও ছন্নবেশের আশ্রয় 
নিতে হয়। দৈনন্দিন তুলক্রুটি, ঠাট্রাবিদ্রপকে আশ্রয় করে মাঝে মাঝে প্রবৃত্তি- 
গুলো আত্মপ্রকাশের চেষ্টা যে না করে এমন নয়। এনিয়ে ফ্রয়েড অনেক 
কথা বলে গেছেন। তবে সে আলোঁচন। এখন নয়। স্বপ্নের কথাতেই আসা 
যাক। ঘুমন্ত অবস্থায় এই কড। পাহারাঁওয়ালাটিও খানিকটা হূর্বল হয়ে পড়ে। 
আমরা ঘ্ুমুলে নিজ্ঞান থেকে সংজ্ঞান মনের প্রবেখপথে কঠোর ক€ব্যরত এই 
সেন্সরটিরও বোধহয় একটু তন্দ্রার আমেজ আসে । কাজেই অবদমিত কামনাধাসন! 
বেশ কিছুট! সুবিধা পেয়ে যায়। তা বলে সরাসরি হট করে অমনি চেতমার 
কোঠায় আসা চলে না। সেন্সর ত' একেবারে ঘুমিয়ে পড়ে নি। খানিকটা 
ঢিলেঢালা হলেও, পাহারাদার সমালোঁচকটি নজর রেখে চলেছেন ঠিকই । 
কাজেই ছন্সবেশ চাই : 592001 বা প্রতীক হল সেই ছন্মবেশ। চেতনার 
কোঠায় যে-রূপে স্বপ্ন প্রকাশ পায় তাকে ফ্রয়েড বলেছেন 102216586 0162.]2 
০0:06171 বা স্বপ্নের প্রকাশ-রূপ | সেটা ছন্মবেশ | তা থেকে অবাদমিত ইচ্ছার 
স্ববপটি সহজেই চেন! যায় না । ব্বরূপ নিহিত থাকে স্বপ্রের প্রচ্ছন্ন মর্ষের মধ্যে | 
ফ্রয়েডের ভাষায় 12656 01:69. 001066106এর মধ্যে । সেন্সরের ভয়েই 
সবপ্রের প্রচ্ছন্ন মর্মকথ! গ্রতী ক-আশ্রিত ছন্মবেশ গ্রহণ করে। নিউরোটিক রোগ- 
লক্ষণ আর স্বপ্নের প্রকাশ্ত রূপ-_ছুইই একই ধরনের আপোষের চেষ্ট। ৷ 

সেন্সরের সতর্কদৃষ্টি এড়াতে গিয়ে প্রচ্ছন্ন অভিলাষ শুধু যে প্রতীকের আশ্রয় 
গ্রহণ করে, তাই নয়। আত্মগোপনে আরও অনেক ছলাকলার সাহায্যও নিয়ে 
থাকে । নিজ্ঞন-বাসনা অবিকৃতভাবে কখনও স্বপ্রের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে 
না! ইচ্ছা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ঘটনার মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করে। “06 
17101026156 21000 2001)9915, 50 6০ 51929810910. 19129.05 ০£ (9 
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01302%1৮6*. ঘটনাগুলো আবার কোন সময় অতিসং ক্ষিপ্ত, কখনও বা উ্টোপাল্ট। 
সাজানো | “001006105201005 0121551010১ 01001909101) 1207001)102 
01 1018661191)--00556 ৪15. 005 250065 ০৫ 61)৩ 0169101-0611901- 
910105 200151 2100. 0126 101621195 5201919520 £1 01560761010.? 
এক আধট| স্প্রবৃত্বাস্ত শোনালে ব্যাপারটা তোমাঁর কাঁছে অনেকট। স্পষ্ট হবে। 
তার আগে খলে নেওয়া উচিত, বদহজম বা এরকম সামান্য শারীরিক বিশুঙখলা 
থেকে যে বড় রকমের ন্বপ্ন সুষ্ি হতে পারে, এই প্রচলিত ধারণ! একেবারে 
অশ্বীকার করতে পারেন নি ফ্রয়েড । তবে তিনি বলেছেন স্বপ্নের প্রকাশ্য রূপের 
সেটা তাত্ক্ষণিক কারণ হতে পারে, কিন্ত ত| দিয়ে ব্বপ্রকাণ্ডের বা স্বপ্নের অস্তর 
চরিত্রের ব্যাখ্যা চলে না। মানে স্বপ্নের 1905 ০০106210 গুটমর্ষের মধ্যে সব 
সময়ই পাওয়া যাঁয় অবদমিত কামেচ্ছা] বা এ ধরনের কামনাবাসনা | অবশা যদি 
তার প্রতীকার্থ ও অন্যান্য তত্বকথা নিধিচারে মেনে নেওয়া যাঁর। ফ্রয়েডীয় 
স্বপ্রব্যাখ্যার সমালোচনা! পরে হবে। এখন ফয়েডীয় স্বপ্রব্যাখ্যা ছুটো৷ একট! 
শোনো । 

এক অবিবাহিত তরুণী স্বপ্ন দেখলেন তার হ্বোট এক ভাইপো কফিনে শুয়ে 
আছে। ছোট ভাইপোটিকে তরুণীটি খুবই ভালবাসতেন । তিনি বুঝে উঠতে 
পারলেন না কেন এন্বপ্র তিনি দেখলেন । ভাইপোটির মৃত্যু কি তার নিজ্ঞান 
মনের কামনা ? ক্ষন? এই মেয়েটি এক ভাক্ত'রের সঙ্গে প্রেমে পড়েছিলেন । 
ভুল বোঝাবুঝির জন্য তাদের মধো ঝগড়। হয় ও ফলে দেখাসাক্ষ'ত বন্ধ। 
কিছুদিন আগে আর এক ভাইপোর (যাঁর মৃত্যুম্বপ্র দেখেছেন, তারই বড় ভাই ) 
অস্ত্যেষ্িক্রিয়ায় ডাক্তার প্রেমিকের সঙ্গে সহসা দেখা হয় । এই দেখা তার মনে 
আনন্দের শিহরণ এনেছিল | ফ্রযেড এ নব খবর জানতেন । এর থেকে তিনি 
এই সিন্ধান্তে এলেন যে স্বপ্রটিতে ভাক্তার-প্রেমিককে দেখার ইচ্ছা প্রকাশ 
পেয়েছে । তরুণীটি আশা করেছেন ছোট ভাইপোটির কফিনের পাশেও 
প্রেমিককে দেখা যাবে ও তার মনে আনন্দের বাঁন ডাকবে । এই স্বপ্রটির 
উল্লেখ করে ম্যাকডুগল যে মন্তব্য করেছেন সেটাও শুনে রাখ। তিনি বলেছেন £ 
হ্যা, ব্যাখ্যা হয়ত সঠিক, কিন্ত ফ্রয়েডীয় ফমূ'লার সঙ্গে মেলে না।, স্বপ্রটি একটি 
ইচ্ছার প্রকাশ, সে ইচ্ছাকে (প্রেমিকের নঙ্গে মিলন ) কামেচ্ছাঁও বলা যেতে 
পারে। কিন্ত ইচ্ছাটি সম্পূর্ণ সাম্প্রতিক কালের ইচ্ছা--যৌবনের ইচ্ছা । ফ্রয়েডের 
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মতে খেশবের অবদমিত ইচ্ছ। ও আসক্িই স্বপ্রের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাঁশের 
চেষ্টা করে। দ্বিতীয়ত, ইচ্ছাটিকে অবচেতন মনের ইচ্ছা! বলা চলে কি? 
তরণীটি প্রেমিকের সঙ্গে মিলনের ইচ্ছাকে চেপে রেখেছিলেন সত্য, কিন্তু অবদমিত 
করে নিজ্ঞান রাজ্যে নির্বাসিত করেন নি নিশ্চয়! তা হলে ফ্রয়েডকে অত কথা 
বলতে পারতেন না। সঙ্গে সঙ্গে ম্যাকড়ুগাল আবার, বলছেন--কিন্তু খাটি 
ফ্রয়েভিয়ান মাথা নেড়ে নিশ্চয়ই বলবেন--“লোকটা বুঝতে পারছে না যে 
তাইপোর মৃত্যুকাঁমন! মাঁনে শৈশবের ছোট ভাইয়ের মৃত্যুকামনার দামিল। সে 
ইচ্ছাটা এখন পুরোপুরি অবচেতনায় |” তরুণীটির ছোট ভাই ছিল না বলছ? 
কিছু আসে যায় না। তার উধ্বতন কয়েক [পুরুষের মধ্যে কারুর না কারুর 
ছোট ভাই নিশ্চয়ই ছিল এবং শৈশবে তাদের কেউ ন1 কেউ নিশ্চয়ই ছোট 
ভাইয়ের মৃত্যু কামন। করেছে । আর এ ডাক্তার-প্রেমিকটি ত' মেয়েটির শিশু 
বয়সের প্রেমিক-পিতার প্রতিচ্ছবি | “400 1061 1056 10: 1110 25100 
৪. 162111171961010 01 1151 1091060116 17105000105 ৫5116 10: 006 
00617 1 

স্বপ্ন নিজ্ঞশন মনের অবদমিত কামেচ্ছার প্রকাশ--এই ফ্য়েডীয় তত্বকথা 
এইভাবেই সপ্রমাণ কর! হয়ে থাকে । 

ম্যাকডুগাল ফ্রয়েড-শিশ্ত ব্রিলের একটি স্বপ্নব্যাখ্যার সমালোচনা প্রসঙ্গেও এ 
রকম মন্তব্য করেছেন । শুনবে সেট।? এটা আরও একটু জটিল। 

একটি মেয়ে স্বপ্ন দেখছে-_সে নির্জন পাড়াগীয়ে বেড়াতে গিয়ে পথ হারিয়ে 
ফেলেছে । বাড়ী যাবার জন্য বিশেষ আগ্রহ । 1410020জ্ঘ অথব1 141710029. 
89 নামে এক জায়গায় যেন মেয়েটির বাড়ী । কিছুতেই সেখানে যেতে 
পারছে না। যে পথেই যাবার চেষ্ট৷ করছে কিছুদূর গিয়েই দেখছে পথ নেই_ 
উচু পাচিল (চা৪11)। চান্পিদিকেই পাচিল। পা সিসের মত ভারী হয়ে 
এল, মাথা ঘুরতে লাগল। চলতে আর পারে না। বুড়ো মান্থষের মত অতি 
কষ্টে পা ফেলে এগিয়ে চলেছে । এমশ সময় এক বাঁক মোরগছানা,--এটা মনে 
হল যেন কোনো শহরের রাজপথ--মেয়েটির পিছু পিছু ছটতে লাগল । ওদের 
মধ্যে বড়টি এগিয়ে এমে তার সঙ্গে অন্ধকারে যাবার জন্য মেয়েটিকে অনুরোধ 
জানাল। ব্রিলেব নির্দেশে “মোৌরগছানা* কথাটিতে বিশেষ মনঃসংযোগ করাতে 
মেয়েটির মনে হল যেন প্র রাস্তাটা তার স্কুলে যাবার রাস্তা । মোরগছানাটি 
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ক্রমশ বড় হতে লাগল । লম্বা সরু যোরগছানার কথা ভাবতে গিয়ে মেয়েটি 
লজ্জার হাঁসি হাসল । মনে পড়ে গেল স্কুলজীবনের বিশ্বতগ্রীয় গ্রণয়কাহিনী । 
স্কুলের অন্য বিভাগের লম্বা রোগ! একটি ছেলের সঙ্গে স্কুলের শেষে রোজ সে 
বাড়ী ফিরত। বান্ধবীরা ছেলেটিকে তার প্রেমিক বলে জানত । তাকে আসতে 
দেখলে বলত-_-লম্বা মোরগছানাটি এ্সছে । স্কুলের পড়া শেষ হলে ছেলেটি তিন 
তিনবার তাকে বিবাহের প্রস্তাব করেছিল । মেয়েটি ঠ্যা-না--কোন জবাব গ্ঠায় 
নি। বতমানে ছেলেটি অন্য একটি তরুণীর প্রাতি আসক্ত; আর মেয়েটির 
অভিলাষ মে আর একবার বিয়ের কথা তুলুক। আগে সে সরাসরি রাজী হতে 
পারে নি, তার কারণ ছেলেটি গরীব আর মেয়েটির সমঘ্ত টাকাকড়ি “ওয়াল স্ট্রীট 
শেয়ার বগড ইত্যাদিতে লশ্মী ছিল। মেয়েটির আয়ন্তের মধ্যেও ঠিক ছিল ন1 
টাঁকাগুলো । ব্রিল এইভাবে স্বপ্রটির ব্যাখ্য। করলেন। লম্বা মোরগছানাটি 
মেয়েটির আগেকার প্রণয়ী। তার সঙ্গে অন্ধকারে যাবার অনুরোধের অর্থ 
বিবাহের প্রস্তাব । “অন্ধকার* এখানে বিবাহের অজানা রহমতের প্রতীক। 
নির্জন পাঁড়াীয়ে” পথ হরাঁনোর অর্থ--একক জীবনে বিতৃষ্]ণ। বাড়ী বা 
[41000121 739-তে ফিরে যেতে চাওয়ার অর্থ বিবাহিত জীবন চাই। 
[+10001091 139 তচ্ছে 1116--1707100:--0067 এই তিন খবের সংক্ষিপ্ত রূপ 
বা ০0206758191 কিন্তু যাবার উপায় নেই-_চারদিকে দেওয়াল--ঘ৪1] | 
তখনও ঘ্৭1] 52 আথিক বাঁধা হিসেবে পথ রোধ করে দাড়িয়ে আছে। 

অবাধ-অন্ষঙ্গ পদ্ধতিতে ব্রিল স্বপ্রটির ব্যাখ্যা করেছেন। ম্যাকৃডুগাল 
ব্যাখ্যাটি পুরোপুরি মেনে নিতে রাজী নন। তার বক্তব্য বিশ্লেষণের ব্যাপারে 
ব্রি প্রুপদী ফ্রয়েডীয় ফর্মূলা মেনে চলেন নি। এখানে ইচ্ছাটি ঘৌনতামূদক 
হলেও শৈশবের অবদমিত কোনে। ইচ্ছ৷ নয়। ইচ্ছাটি নিজ্ঞান মনের বামিন্দাও 
নয়। কেননা, ব্রিলই বলেছেন--“51,101) 09৫ ০০001)160 ০041 0169. 
10175 11100. 601 (16 0956 101017005 2100. আ111010) 25 5115 00166 
70119 20100106609 5156 [1160 11910. 60 00126, 

ফয়েড, ম্যাকৃঢুগাঁল, ইঘুং, এযাডলার প্রায় সমসাময়িক । ফ্রয়েডের সঙ্গে মূলত 
এদের বিরোধ নেই । কেননা এরা সবাই সহজাত-প্রবৃত্তিমূলক মনত্তত্বের (যাকে 
সোজা কথায় বলে ইনৃষ্টিংটি উয়াল সাইকলজি ) ধারক ও বাহক; এদের পার্থক্য 
মূলে নয়, শাখা-প্রশাখায়। ফ্রয়েডের ব্বপ্র-ব্যাথ্যার বস্তবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে সমা- 
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লোচন! যথাসময়ে শুনবে । আমি ফয়েড-অশ্তরাগী ম্যাকডুগালের “ক্রিটিসিজ.ম+ 
তুলে ধরছি এইটুকু সপ্রমাণ করবার জন্য যে ফ্রয়েডের স্বপ্রতত্বের মূল ভিত্তি 
কংক্রিটের মত শক্ত নয়। দ্বপ্রে শুধু নিজ্ঞান মনের অধদমিত কামেচ্ছার প্রকাশ ও 
পরিতৃপ্তির চেষ্টা চলে ফ্রয়েডের এই বুনিয়াদী মূল বক্তব্য অসার প্রতিপন্ন হলে 
নিজ্ঞান মনন্তত্বের গোটা প্রাসাদটাই ভেঙ্গে পড়তে পারে । ভাঁববাদী বস্তবাদী 
দুপক্ষের বক্তব্যই আমি তোমার কাছে তুলে ধরছি। তুমি তোমার জ্ঞানবুদধি 
বিচাঁর করে গ্রহণ করবে এইটুকু আশ! করি। ৃ্‌ 

এবার ফ্রয়েডের' ন্বপ্র-প্রতীক (7016910-552200]1) নিয়ে ছু'চার কথ। 
বলব। 

ফ্রয়েডের প্রতীকীবাদ (91000911510 )১ তোমাকে আগেই লিখেছি, 
ফ্রয়েডীয় স্বপ্নতত্বের সব থেকে তাৎপধপূর্ণ অংখ | *52110011527 15 13611791)9 
01)5 21099 1617171059016 0916 0£ 001 0269.1105% (71680 )। স্বপ্র- 
গ্রতীক দিয়েই শ্বপ্ন-বিশ্লেষণ করেন ফ্রয়েডীয় সমীক্ষক। স্বপ্নের প্রকাশ্ঠ-বরূপ 
অনেক সময়েই এলোমেলো, সামপ্রস্তহীন ও অদ্ভুত; কাজেই ফ্রয়েত বললেন, এ 
একট| ছদ্দুবেশ। অবদমিত কামেচ্ছার ছন্নরূপ। স্বক্প প্রচ্ছন্ন আছে 1962101 
016217 ০901526 বা অন্তনিহিত সারমর্সের মধ্যে । ফ্য়েডের চিন্তাপদ্ধাতি 
একটু লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবে, বিজ্ঞানসম্মত নয় । তিনি প্রথমে তত তৈরী 
করেছেনঃ তারপর তার স্বপক্ষে তথ্য ও যুক্তি খু'জেছেন। তার ধারণ! নিজ্ঞীন- 
তত্ব অন্রাস্ত ও অপরিবর্তশীয়। ধে-সব তথ্য তাঁর তত্বকে সমর্থন করে না, 
সেগুলোকে তিনি সরাসরি বাদ দিযেছেন। এমন বহু স্বপ্র প্রত্যেকেই দেখে 
থাকেন, যে-গুলে। সোজাহ্থ'জ মাম্ষের প্রবল আবেগ অনুভূতির সঠিক প্রতিচ্ছবি । 
প্রতীক বা উদ্ভট কল্পনার কোনে। অবকাশ সেই সব স্বপ্নের প্রকাশ্ত-রূপের মধ্যে 
একেবারেই নেই | যেমন ধরো৷ তোমার সেই ছবি আকার স্বপ্র। ছবি আকার 
ব্যাপারে তুমি এমনভাবে ডুবে গিছলে যে ঘুমন্ত অবস্থায় তুমি ভোমার সেই 
ছবিটাকেই নালাভাবে স্বপ্ন দেখতে । পরীক্ষার আগে পরীক্ষার স্বপ্ন অনেকেই 
দেখে থাকে । যুদ্ধের সময় দৈনিকর| ন্বপ্নের মধ্যে লড়াই করে । উকিলরা বড় 
মামলার আগে স্বপ্নের মধ্যে অনেক সময়ে সওয়ালজবাব করে। এ শব স্বপ্পে 
উদ্ভট কল্পনার ব| প্রতীকের কোনো বালাই নেই । উপোষী মানুষ স্বপ্পে ভোজ- 
সভার স্বপ্ন দেখে। ন্বপ্প যে মস্তিষ্কের পরিবতিত বিশেষ অবস্থার প্রক্রিয়া, এ 
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সরল নত্য কথাটি অস্বীকার করার অর্থ মন্তিফ-বিজ্ঞানকে অস্বীকার করা। 
আর ফ্রয়েড বরাবরই তাই করেছেন। প্রতীকীবাদ সমর্থন করে না এমন অজন্র 
স্বপ্ন আছে। সেগুলোকে ফ্রয়েড এড়িয়ে গেছেন। নিজ্ঞান মনের অবমিত 
কামেচ্ছার প্রকাশ যে-ন্বপ্লে নেই, সেগুলে! বোধহয় স্বপ্নই নয়! আর উদ্ভট স্বপ্র- 
গুলোকে কল্পিত প্রতীকের সাহায্যে বিশ্লেষণ করে তীর স্বপ্রতত্ব তথ সাইকো- 
এযানালিসিস্‌ তত্বকে এক'দকে প্রমাণ করেছেন, আবার অন্যদিকে এই প্রমাণের 
মধ্য দিয়ে প্রতীকীবাদকে প্রতিঠিত করতে চেয়েছেন । গোলমেলে লাগছে 
কথাগুলো--তাই না? আচ্ছা, বুঝিয়ে বলছি। ফ্রয়েডবাদ প্রথম থেকেই 
(শুধু এই স্বপ্রব্যাপারে নয়) ফ্যালাসি (11905 ) দোষে দুষ্ট । একজন 


আমেরিকান বৈজ্ঞানিক কি বলেছেন শোনে। । 
«[75%0110922.1%515 90015 11010 20 210501016 10950 61101 


10 5016100190 1066011090010955, 1116 21121505 171905 06169112 
00521580105 0011 10119510101 ০0৫6 106010610 19601916. 1115% 
0197 2 01060151010 17552 00561201015 21010 6610 101150216111% 
১1165 0786 0115 010€015 15 1)10510 78010 (105 0810 112156 
9605] 9০0১৪1526109205 ০01 610 9216 651৩ 200 15100 99 00 ঠি 9 
006 020 10101] (116 (11201 2১ 09520. 11120 (065 165115 09 
15 171161% ০00ঠি]া। 11 00961520610915 10101) 1690 (০9 010৪ 
(06015 ; 06৮ 0০9 7০96 0099] 005 02602 15011, [১5% 0110- 
20215151795 05620 1195060 010 0116 106510111108 100 016 
101656176 61106 10 0015 5119.0191015 2100 01700121516 ০01 
12.5012105, 10 06 1):০562১ & 01160: 17105 05 61150 109 
01206150902. আ1)1010 215 056616796 টি] (11 01055 (1196 16290 
€0 165 [99503126100 10 005 ঠা50 01906” (706 ৈ6010010১ [71115%, 
], 03,771956), 

ব্যাপারটা কি রকম জানো? 

একট! দৃষ্টান্ত দিলেই পরিষ্কার হবে। শিশুদের আঙ্গুল চোষ! ফ্রয়েডের মতে 
একটি নিউরোটিক প্রলক্ষণ। কেন? ক্রয়েভীয় তত্বে নিউরোটিক প্রলক্ষণ 
€ 06020610651) মাত্রেই অবদমিত ইচ্ছার অভিব্যক্তি ; এবং ইচ্ছাটি সব 
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সময়েই গোপন কামেচ্ছা । আঙ্গুল চোষা স্তন্তপানের বিকল্প । যার! অল্প বয়মেই 
যে-কোনো কারণে মাতৃস্তন থেকে বঞ্চিত, তাদের মধ্যেই এই অভ্যান বেশি 
দেখা যায়। স্তন্তপানে শিশু ও মা দুজনেরই নাকি কামেচ্ছ! চরিতার্থ হয় । 
ক্ৃতরাং স্তন্তপানের বিকল্প অঙ্গুলি লেহন নিশ্চয়ই অবদমিত বা অচরিতার্থ 
কামেচ্ছার অভিব্যক্তি। কাজেই নিশ্চয়ই একটা নিউরোটিক ট্রেইট। আহ্ুল- 
চোষা এখানে একটি উপাত্ত বা 680 এবং এর থেকে বিখ্যাতি লিবিডো-তক্ত 
প্রমাণিত হচ্ছে না; ফ্য়েড তার তত্ব অনুযায়ী অঙ্জুলী লেহনের আরো! অনেক দৃষ্টান্ত 
জড়ো! করলে লিবিভোতত্বের প্রতিষ্ঠা বাড়ে না কিম্বা অন্ুলিলেহনের ফ্রয়েডীয় 
ব্যাথার অনুকূলে মত গড়ে ওঠে না। বিজ্ঞানী পক্ষপাতশূন্য হবেন এবং নিজের 
সিদ্ধান্ত উপাত্তের উপর উদ্দেশ্টমূলকভাবে আরোপ করবেন না--এই আমরা 
আশা করব। এ'আশা! কিন্তু ক্রয়ে কোনদিন পূরণ করেন নি। [তিনি অন্ত 
পথে চলেছেন । 

এবার প্রততীকীবাঁদে ফিরে আস! যাক। সেখানেও দেখবে একই ব্যাপার । 
স্বপ্র-বিঙ্লেষণের বেলাতে ফ্রয়েড নিজের মনগড়া প্রতীকের সাহায্য নিয়ে নিজের 
উদ্ভাবিত স্বপ্রতত্ব প্রতিষিত করার চেষ্ট। করেছেন। স্বপ্ন-প্রতীকের কোন সম্ভাব্য 
যুক্তি প্রদর্শন তিনি দরকার মনে করেন নি। ম্যাকডুগাল মোটামুটি প্রতীকী- 
বারের সমর্থক হয়েও খলতে বাধ্য হয়েছেন, ফ্রয়েডের স্বপ্র-প্রতীক এননভাবে 
আবিষ্কৃত যে মাত্র তার সাহায্যেই স্বপ্নের ফ্রয়েডাচমোদিত ব্যাখ্যা সম্ভব ও 
ফ্রয়েডীয় লিবিভোতত্ব সমধিত। ফ্য়েডের বক্তব্য ও যুক্তিতে ম্যাকডুগালও 
বৃত্ততুল্যতার ( ০120015:1 ) আভাম পেয়ে বলেছেন, *(115 1290651 ভা111 
10065 6096 00615 15 2. 01200121165 13 1715 21501776106 জা0101 
]10561555 00৩ 00000956 €3:610156 01 01101051 ০2061010,5 

জানি, প্রতীকগুলোর সঙ্গে কিছুট| পরিচয় তোমার আছে। প্রথম যখন 
ফ্রয়েড পড়েছিলে নতুন কিছু শেখবার নেশায় নিবিচারে সবকিছু গ্রহণ করেছিলে । 
এখন একটু শিচার করে দেখলেই এর খামখেয়ালির দ্বিকট। তোমার নজরে 
পড়বে । সাধারণভাবে স্বপ্লে-দেখা প্রতীকগুলো ফ্রয়েডের মতে, যৌনাঙ্গ ব। 
যৌনকারধের প্রতীক | দুনিয়ার য। কিছু লম্বা! শক্ত জিনিস, যেমন ছাতা, লাঠি, 
পেন্সিল, কলম--সবই পুরুষাঙ্গের প্রতীক। ত্্ীক্ষ ধারালো৷ জিনিম, যেন 
ছুরি, ছোঁরা, বর্শ|, তলোয়ার ; আঘাত করবার ক্ষমতা আছে য| কিছুর, যেমন 


৮২ পাভলভ পরিচিতি 


বন্দুক, পিস্তল,_-সবই নিজ্ঞীন-প্ররোচিত পুরুষাঙ্গের ছন্পবেশ। তুমি বদি স্প্রে 
দেখ (দাঙ্গার সময় অনেকেই যে-ম্বপ্র দেখে থাকেন ) একজন গুণ্ডা তোমাকে: 
ছোরা বা রিভলবার নিয়ে তাড়া করেছে-_তার বিগলিতার্থ কি হবে বুঝতেই 
পারছ! এরোপ্লেন* জেপলিন, রকেট এগুলো অভিকর্ষকে তুচ্ছ করে আকাশে' 
উঠতে পারে, স্কৃতরাং এগুলোও এ গোত্রে পড়ে । ছুনিয়ার সব মাছ ও সরীস্থপ 
এই আওতায় পড়ে। আর স্বপ্রে সাপের তাৎপর্য ত' ত্রিভুবনবিদিত । আরো 
মজা! শোনো ! বাড়ী--পুংলিঙগ ; কিন্তু সেই বাড়ীতেই যদি তাক, বারান্দা 
ইত্যাদি থাকে, তবে সেটা স্ত্রীলিঙ্গ। আবার অন্য দিকে, শিশিবোতল, খানাধন্দ,, 
বাঝ্স পেটরা, অলিগলিঃ গুহা, মৌকা, জাহাজ; ফ্রয়েডের ভাষায়_-5৪]] 5401 
0010065 25 910816 401) (17570 (11 10101061006 50010958 9. 
90029.06 01 ৪5 0802015 ০01 20%1705 93 1606১90155৯-_স্্ী-যৌনাঙ্গের 
প্রতীক! আপেল, পীচ, ইত্যাদি বর্তৃলাকার ফল, বুঝতেই পারছ-- 
নারীবক্ষের প্রতীক! ল্যাওক্কেপের চৃশ্ট স্বপ্রে স্ত্রী-অঙ্গ নির্দেশক, আবার জটিল 
যন্ত্রপাতি পুরুষাঙ্গের প্রতীক। প্রতীকগুলে৷ আবার সুবিধামত অদল-বর্দল কর! 
যেতে পারে । গোড়াতেই বলেছি এসব প্রতীকার্থ সম্পর্কে কোন ব্যাখ্যা নেই। 
কোন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে প্রতীকে অর্থ আরোপ করা হয়েছে, মনে হয় না । 
সর্বকামতত্ব, মানে ফ্রয়েডের লিবিভোতত্ব থেকেই প্রতীকের উদ্ভাবন হয়েছে» 
আবার এই উদ্ভাবিত প্রতীক দিয়েই লিবিডোতত্ব প্রতিষ্ঠিত ও প্রমাণিত করা 
হয়েছে। একেই বলে ০8:01151165- ন্যায়শাস্ত্রেয় বৃত্ততুল্যতা । আদিমযুগের 
মানুষের মনে যে সব সিম্বল, ইমেজারির উদয় হতে পারে, ফ্রয়েডীয় প্রতীক- 
কল্পনা ত৷ ছাড়িয়ে বেশি দূর এগাঁতে পারে নি। স্বপ্ন মানেই অবদমিত ইচ্ছা- 
অনুভূতির অভিব্যক্তি ও পরিতৃপ্তি এবং মানুষের ইচ্ছা-অন্ুভূতিমাত্রই কাম-মূলক 7 
এই ছুটি ধারণ! বা তত্ব ফ্রয়েডকে আজীবন আচ্ছন্ন করে রেখেছিল । স্বপ্ন ব! 
নিউরোটিক রোঁগলক্ষণের মধ্যে তাই গৃঢ় উদ্দেস্টের ইংগিত খুজতে ব্যস্ত 
ফ্য়েডিয়ানর! | শুধু স্বপ্ন নয়, জাগ্রত অবস্থায় মানুষের উদ্দেশ্মমূলক সকল কাজ- 
কর্ষের মধ্যেই এঁরা যৌনতৃপ্তির একট। প্রয়াস ও যৌনপ্রতীকের উপস্থিতি লক্ষ্য 
করে থাকেন। শুনলে অবাক হবে যে ফ্রয়েডের মতে লাঙল দিয়ে জমিচাষ, 
ও বীজবপনের উদ্দেস্ত মূলত থাদ্য-সংগ্রছ নয়, অবদমিত অজাচার-বৃত্তির 
তৃপ্তি সাধন। 
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্বপ্র-বিশ্লেষণ ফ্রয়েভীয় চিকিৎসার এক অতি গুরুত্বপূর্ণ দিক। তোমার ত' 
অবাধ অন্ুষঙ্গ-পদ্ধতি সম্বন্ধে খানিকট। জ্ঞান আছে । এই পদ্ধতিতে দ্বপ্নের গোপন 
অর্থটি রোগীর কাছে প্রতিভাত হয়। তার নিজ্ঞন মনের অভিলাষ সংজ্ঞান 
স্তরে আসার ফলে রোগী স্বস্তিবোঁধ করে ও তার রোগ-লক্ষণ দূর হয়ে যায়। 
এইটেই ফ্রয়েডীয়ানদের দাবী । ফ্রয়েডের অন্য সব দাবীর মত এখানেও আছে 
সেই ণৈশব ও যৌনতার উপর অবাস্তব ঝৌকের আতিশয্য, মানসিকতার যান্ত্রিক 
ত্তরবিভাগ, (ইগো, হপারইগো, ইদ্‌ ইত্যাদি) ও অন্যান্য দূরকল্পনা ও 
রহস্তময়তা । এদাবী বিজ্ঞানভিত্তিক কিনা সেট! তোমার বিচার্। আমার 
শুধু এইটুকু বক্তব্য যে ফ্রয়েডীয় ন্বপ্র-বিগ্লেষণে সমীক্ষকের নিরক্কুণ স্বাধীনতা আছে, 
যেটা সাধারণত উপাত্ত বিশ্লেষণে বিজ্ঞানীদের থাকে না। এমন কোন যুক্তি 
তার! দিতে পারেন নি, য! থেকে প্রতীকের অর্থ অকাট্য বলে মনে হতে পারে। 
প্রতীকের দেশ-কাল নিরপেক্ষত৷ মেনে নেওয়া কঠিন। এ ছাড়া তুমি যদি 
ক্রয়েড ব| তার শিষ্য-সামস্তদের ্বপ্ন-বিশ্লেষণের বিবরণ খুশ্টিয়ে পড়তে যাও 
দেখবে তীরা খুশিমত ফতোয়! জারী করছেন । কোন সময় স্বপ্নের শেষের দিকটা 
গোড়ায় আনছেন, শীচুর দিক উপরে তুলছেন, সোজাকে উল্টো! করছেন, 
উল্টোকে সোজা করছেন। কোন সময় লম্ব৷ স্বপ্নকে সংক্ষিপ্ত করছেন, আবার 
কোন সময় সংক্ষিপ্ত স্বপ্নকে টেনে লম্বা করছেন! এই 71200156100, 
000 061092.01011) 10150161019 10151)19.06176176এর কোন আইন নেই। 
একমাত্র আইন সমীক্ষকের মরজি অথবা! হৃবিধ1 । এখানে হাষ্ট'এর আর একটা 
কোটেখন তুলে দেবার লোভ মংবরণ করতে পারছি না। এই ডাক্তার ভন্রলোক 
বেশ কয়েকবছর ফ্রয়েভীয় মতে চিকিৎসা করে মনসমীক্ষা সম্পর্কে অভিজ্ঞত। 
সঞ্চয়ের পর কথাগুলো বলেছেন । 74652 211 16006 20590110501 এ 
0152. 17129 0৪. 01519189060 01 061160 0৮ €0110105 16 11060 165 
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ফ্রয়েডের স্বপ্রতত্বের এই বিচার থেকে এই ধারণ! যেন তোমার ন৷ জন্মায় যে 
স্বপ্নে আবেগ-আকাঙ্ার পরিতৃতপ্তি বা যৌনঅভিলাঁষ ব্যক্ত হতে পারে না। কিছু 
স্বর আমাদের আশা-আকাজ্ষ।, আবেগ-অন্ঠভূন্তির পরিপুরক হিসেবে দেখা দিতে 
ঘে পারে না, এমন নয়। পাভলভীয় তত্বের আলোচনার সময় এ সম্বন্ধে আমার' 
বক্তব্য আরে! পরিক্ষার করবার চেষ্টা করব । তবে তার আগে ইযুং-প্রস্গ | 

তোমার পত্রে ইযুং-প্রীতির পরিচয় পেয়ে বিশ্মিত হই নি। এমভার্ণ ম্যান 
ইন্‌ সার্চ অব এ মোঁল* আমারও ভাঁল লেগেছে, তবে মনে রেখাপাঁত করে নি। 

সাধারণের মধ্যে ফ্রয়েডের নাম যতটা! প্রচলিত, ইযঘুং₹-এব নাম ততট। নয় । 
তোঁমাঁর মত মিষ্টিসিজম্-এর ভক্তদের কাছেই ইযুং-এর প্রতিপত্তি বেশি । যদিও 
জুরিখ-এর এক বিখাত হাসপাতালের সঙ্গে তিশি যুক্ত ছিলেন, তবৃও মনোরোগ- 
বিশারদদের 'ও মনোবিজ্ঞানীদের চেয়ে রহস্তবাদী ও তত্বপিপান্থদের কাছেই 
[তিনি বেশি পরিচিত | ইয়ুং সম্বন্ধে বলতে গিয়ে গা্নার মাফি কি লিখেছেন 
শুনবে? 70৮61 9195011120252 1015 ( 2150015 ) 01006111065 
11151161069 05 7106060 0117 072 10111626110) 06001 
17701015610 ০0110616101 ০01 105 101170-090 21019105৪00 
162,060. 10760,91 10190699585 10 211 (11611 2.51)8005 25 6301)1653- 
1004 ০6 ৪৮০16101215 £621105 1€5101105 110. 008 65565 ০01 
1155115 01591519100. ঢ02 00115510065: 21219109515 010 006 


0109106100 ০6 91211160521 0091059 2:00. 5011100121 0696110 1900136 
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10101105106 0. (06 62319 552195 2210. 66০0106 11016. 2170 11015 
10101011561 5 06৫2059 চ7613% 1%.* গার্ডনার মাফির “2 815:012091 
ঘ0:০০০6০০ 0০ 1000520 75৮ ০.০0105* তুমি যে কোন লাইব্রেরীতে 
পাবে । সেই বইতে এাডলার ও ইমুং সম্বদ্ধে একটি বিশেষ অনুচ্ছেদ আছে। 
পড়ে দেখ । 

বিশ শতকের গোড়ার দিকে জুরিখের ভাঃ সি. জে, ইমুং (0. 0. 7808) 
ফ্রয়েডের নিজ্ঞানতব্বের প্রতি আকুষ্ট হন। কয়েক বছর সহযাত্রী থাকার পর 
ফয়েডের সঙ্গে ইমুং-এর মতের অযিল হতে থাকে» এবং কিছুদিন পরে ইয়ুং নিজস্ব 
একটি তত্ব প্রচার করতে থাকেন। ফ্রয়েডের “যানসর্বস্থমূলক" লিবিভোতব্বকে 
ইয়ুং মানতে পারলেন না । তার থেকেই বিরোধ। লিবিভোকে ঘৌনসর্বস্বত৷ 
মুক্ত করে সাধারণ “লাইফ এনীজি'রূপে কল্পনা করলেন ইমুং । ইয়ুং বললেন, 
লিবিডো৷ হচ্ছে সাধারণ লাইফ. এনাজি; যৌনকামনা লিবিভোর এক ধরনের 
রূপ মাত্র। তুমিত' জানে| ফ্রয়েডের মতে লিবিডো৷ হচ্ছে একাস্তভাবে যৌন- 
কামনা! । মানুষের মকল প্রয়াসের মূলে এই লিবিডো। ফ্রয়েডীয় রিগ্রেশন 
'(£6£1555192 )-এর নতুন ব্যাখ্যা দিলেন ইমুং ও আরোপ করলেন নতুন 
উদ্দেশ্য | “১1৩ 110100 16602705 60 01 11061761 1119.2৩) 110 01061 
10 200 (11615 (06 12617015 2,9500190101055 05 "13101 110161 
06৮)0101706116 020 (98 [91906 ৪9 10: 11351091006 11010 212 
11109610179] 55566100 11060 2৮0 11661] 50602] 55101, ফ্রয়েডের মতে 
রিগ্রেশন বা পশ্চাদ্গমনের ফলে আমরা অসুস্থ হই, নিউরোটিক রোগলক্ষণ 
প্রকাশ পায়। আর ইমুং-এর কাছে “16 15 (16222951002 ) ৪0 2.66100% 
92 006 081 0৫ 605 20100 6০ 50951 ৪. 50101101 401 0136 
01901110165 11 17101) 16 91105 16561, | কথাটায় বেশ চমক আছে-_ 
তাই না? বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার উদ্দেশ্তে মন অস্থস্থ হয়। আরে! একটু 
নাটকীয়ভাবে বললে বলা যাঁয়--আঁমরা বেশি স্বস্থ হব বলেই অসুস্থ হই। এ 
সম্পর্কে এক সমালোচক বেশ সুন্দর একটি মন্তব্য করেছিলেন। [0:08 185 
161 006 55615025 70:10. 01100010117 1115 (06 39052 9: ৪. 
11250601507 50001] 152. 0107 00 10৩ 1069.09 001 2, 12/016 0: 155 
20665010551081 10106 01 16 21010 15 0165001% 60 ০011:61915 
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খা] 116010116, [76 15 50265561215 196 006 08051061595 
50০0106 11] 10 01067 0 800120৩ 1]. ইযুং-এর বচনামুধজ 
€ ক্ম0:0-5550026100 ) এক গময়ে খুব সমাদৃত হয়ে উঠেছিল, এখন আর এর 
বেশি প্রচলন নেই । তবে ্বান্দিক বস্তবাদী ধারণা যাদের পুরোপুরি গড়ে ওঠে 
নি, আবার ফ্রয়েডের যৌনসর্বন্ববাদতত্ব মেনে নিতেও আটকায়, তার্দের কাছে 
ইযুং-এয় সমষ্টি-নিজ্ঞীনতত্ব সমাদর পাবে । কমগ্লেক্স, একসস্ট্রোভার্ট (82৮০৩), 
ইন্ট্রোভার্ট (£86:055:0) কথাগুলো তুমি প্রায়ই আউড়ে থাক। নাটক 
নভেলেও কথাগুলোর ছড়াছড়ি। ইয়ুং-এর সমক্লিনিজ্ঞান (০01106155 
1111901150105 ) ও আঁদ-প্রতিমা (৪:01)60516 ) নিয়ে উচুদরের বাংল! 
সাময়িক পত্রে প্রায়ই লেখা বেরুচ্ছে আজকাল । “ইনটেলেকচুয়ালদের” মুখে মুখে 
ঘোরে এ ছুটে! শব্ষ। কাব্য নাহিত্যে এমন কি ছায়াছবির সমালোচনাতেও 
এ শব্ধ দুটো বারবার উচ্চারিত হয়। তাঁই বোঁধহয় লিখেছ এ ছুটো কথার 
তাৎপর্য জানাতে । কৌশলে আমাকে ফার্দে ফেলতে চেয়েছ কিনা কে জানে? 
আমার মত জড়বাদীর অজ্ঞতা আর সুন্দর রসগ্রহণের অক্ষমতার লিখিত প্রমাণ 
হয়ত রেখে দিতে চাঁও বিজ্ঞজনের কাছে সময়মত পেশ করে আমাকে হেয় 
প্রতিপন্ন করার মতলবে ! তুমি ইযুং সাহেবের তত্বান্রাণী যে সব প্রখ্যাত 
লোঁকদের নাম উদ্ধত করেছ, দুর্তাগ্যক্রমে আমার সঙ্গে ্ৰাদদের আলাপ নেই। 
আলাপ থাকলেও তাদের সঙ্গে আলোচনা করে তোমাকে “সমষ্রি-নিজ্ঞ ণনতব্র' 
বোঝাবার চেষ্টা আমি করতাম না। এ সম্পর্কে একজন অখ্যাত লেখিকার 
মতামত আমাঁকে খুবই আকুষ্ট করেছে । তোমারই বয়সী একটি মেয়ে। তার 
বক্তব্য তোমাকে জানাচ্ছি । মনোমত না হলে তুমি এসব দিগ্থিজয়ী পণ্ডিতদের 
শরণাপন্ন হতে পারো! । আমার তাতে কোন আপত্তি নেই। 

ইমুং মনম্তত্বের সঙ্গে ধর্মতত্ে র মিশ্রণ ঘটিয়েছেন এবং ফলে এক উপাদেয় তত্ব 
তরী হয়েছেঃ যা মনোবিজ্ঞানের আওতায় পডে না। ফ্রয়েডের ব্যক্তিনিজ্ঞনের 
আরও গভীরে তিনি সমষ্টিনিজ্ঞনের স্তর আবিষ্কার করেছেন এবং সোজা ভাষায় 
আমরা যাঁকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী বলি তা থেকে আরও বেশি বিচ্যুত 
হয়েছেন। ফ্রয়েডের লিবিভোতত সরাঁপরি অগ্রাহ করে তিনি নতুন কথা 
বলতে শুরু করলেন। নিজ্ঞন চিন্তা আর প্রাচীন চিন্তার (9৪:0172940 
04810 ) মধ্যে মিল খুঁজে পেলেন তিনি । রিগ্রেশনের (পিছুহটার) ফলে ষে 
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উদ্ভট কল্পনার উদয় হয় তার সঙ্গে আদিম মানুষের কল্পনার বা ফ্যানটাসির সাদৃশ্ট 
দেখে ইযুং চমত্কৃত হলেন । পৌরাণিক ইতিবৃত্তের সঙ্গে উদ্মাদের অনংলগ্ন চিন্তা- 
ধারার যোগাযোগ সম্বন্ধে অনেক গবেষণার পর তিনি লিখলেন, “45 ৪ 1261 
০? 1900 02.016065 90050160066 90085165102 16911 910055165 
51171125100 006 20602] 11710011606 11110091 [01090110601 006 79১, 
ঘু1)101 1)076551 ত615 01106 (05 157 01 159116%.৮ যোগাযোগ 
হয়ত আছে, কিন্তু ব্যাখ্যা কি অন্যভাবে কর] যায় না। উচ্চমন্তিফ্কেরঃ বিশেষ 
করে দিতীয় সাংকেতিক শুরের, নিস্তেজনার [যা স্বিজোফেনিক রোগীদের ঘটে ] 
দরুণ নিয়মন্তিফ ও প্রাথমিক সাংকেতিক স্তরের প্রাধান্য ঘটে । এই প্রাধান্তের 
ফলে অসংলগ্র চিন্তা, ভাঁবাতিশয্য ও অবাঁধ কল্পন। দেখা দিতে পারে । পাঁভলভের 
স্বপ্রতত্ব আলোচনা প্রসঙ্গে এ বিষয়ে আরো বিশদভাবে লিখব । ইযুং কিন্তু 
মন্তিফ্ধের ধারে কাছে এলেন না। তাই না? উন্সাদের উদ্ভট কল্পনার ব্যাখ্য 
করতে গিয়ে তিনি কল্পনার আশ্রয় নিলেন । ভাবলেন পুরাতত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান এই 
সব উদ্ভট খেয়ালীপনার হদিশ দিতে পারে । বললেন, “টঘঞা 16855 1106 
10061061) 606 9090109 ০0৫ 6115 11100) 8110 195 01015611 1)% 012 
66111910015 00 6110 1761 25911172100 €0 011171 12062] 
10100 151 3; (1005 1716 00111019655 1015 05015) 2200. 16011752591] 
11060 17015 110117615 01170.” বহু দেশের গাথা-উপকথাঁয়-_একই ধরমের 
বৃত্তান্ত আছে। প্রতীকের মাধ্যমে বণিত হয়েছে জননীর জঠরে প্রত)াব৫ন ও 
পুন্র্জন্সের কাহিনী | ইধুং-এর এথেকে বিশ্বাম জন্মালো যে সব দেশের মানুষ 
একইভাবে চিস্ত! করতে। ও একই প্রতীক উদ্ভাবন করেছে । প্রতিটি মানুষের 
মনের গভীরে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার স্মৃতি ছাড়! সমষ্টিগত অভিজ্ঞতার স্মৃতিও 
বিদ্যমান । এলিয়ট শ্মিখ ও অন্যান্য অনেক নৃতত্ববিদ মনে করেন যে এক দেশের 
গাথা ও উপকথা লোকমুখে দেশে দেশে ছাড়য়ে পড়েছে । ম্যাকডুগণল বলছেন, 
৮]01705 000011076 1৭5 111. 01009516101 6০ 625 501001 ০৫ 102 
[21106 9102160১ আ 1101) 58615 60 2.0000106 001 51101) 51111191161 
1016110955 70%105 0? 005 €8৪1005 501906 0৬ 005 1051961)6515 
0৫ 55051210111091 61515117155101] 06 01116016 51612161165 200 115 


ঘা 210611075 01 [9601916.” 
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ইম্ুং-এর অভিমত সম্বন্ধে আরে! হু'চার কথ! শোনে! । 

তিনি বলছেন, সংজ্ঞানে থাকে সগ্য শ্থৃতি, ব্যক্কিনিজ্ঞানে ব্যক্তির 
অতীত--য। মে অবদমিত করেছে যা ভূলে গেছে, আর সমষ্টিনিজণনে 
থাকে জাতিগত স্বতি--০02৩ 101751160 আ9:10 1008565 £6106121]1% 
00061 (05 00110 06 0:100010191 11855 ০01: 109 01091 
(116105,7 এই 40210001019] 1779£59+ হচ্ছে মানব মনের আদিমতম, 
গভীরতম সর্বজনীন চিন্তা-ভাবনা । এই আদিরূপ, এই আদিম প্রতিম। ইযুং-এর 
মনভ্ত্বে এক বিশেষ স্থান অধিকার করে রয়েছে । প্রতীকের সর্বজনীনত্বের 
ব্যাখ্যায় আকিটাইপ ব| আদিরূপের আমদানি । আগে যে প্রত্যাবর্তনের বথ। 
বলেছি, সেই প্রত্যাবর্তন বা পুনরাবৃত্তির মধ্য দিয়ে আদদিরপের প্রকাশ। পরিবারের 
আদিরূপ খৃষ্টানদের ত্রিনীতির (11215 ) মধ্যে | 

ইযুং-এর মতে, "স্বপ্ন অব্দমিত কামনার কাল্পনিক প্রকাশ'-_ এই ফ্রয়েভীর় 
ধারণ। ভ্রমাত্মক | 44000291175 6০ 71500 6115 0:98.22 15 10 169 
5561006 , 55120190110 ৮০11 101 150:595580 0551185, 11101 21৩ 
10 ০0211067100 005 196919 ০৫ 75190129110, ] 20 00115656. £০ 
£1585910 605 01691070010 2. 017616156 [991106 0৫ 15, 1116 
01620 001 [0৩ 19, 111 (11৩ 5150 117562006) (10৩ 50110911751] 
[106815 ০£ 6115 19019019519] 09801610910 ০ (10৩ 117015109 
110 1019 চা 9101175 50965. 


ইযুঙ্গীয় নিজ্ঞান-এর গভীরতা ও ব্যাপ্তির তুলনায় ফ্রয়েতীয় নিজ্ঞান ঘেন 
সমুদ্রের কাছে গোম্পদ | ন্বপ্র-বিশ্লেষণের মাধ্যমে এই নিজ্ঞানের সন্ধান 


পেয়েছেন ইযুং। কয়েকটি মাত্র স্বপ্ন বিশ্লেষণ করে দ্রষঠার জাতি-নির্ণনও নাকি 
সম্ভব /। আদিগ্রতিমার বেশিষ্ট্য থেকে ব্যক্তির অতীত ও বঙমান, চারিত্রিক 
বৈশিষ্ট্য ও মানসিক অবস্থা নির্ণয় কর! যায়। ইমুং মনে করেন যে, লিবিডো শুধু 
যৌনশক্তি নয়, আদিম জৈবশক্তি, বা্গণ র “ইলান ভাইটাল" বা সাধারণ প্রাণ 
শক্তি আর ইমঘুং-এর লিবিডে। অনেকটা সমজাতিক। স্বপ্ন এবং নিউরোসিসের 
যৌনতাত্বিক ব্যাখ্যা ইম্বুং-এর মতে সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিতঙ্গীর পরিচায়ক । শৈশবের 
অজাচার-ইচ্ছাকে ইমুং একেবারেই গুরুত্ব দিতে চান না। 

নিউরোসিসের কারণ অতীতে নয়, বর্তমানের মধ্যেই নিহিত বলে মনে করেন 


পাঁভলভ পরিচিতি ৮৯ 


জি 


ইমুং। লিবিডোর কাজ অভিযোজন ব! মানিয়ে নেওয়া । ইংরাজীতে যাকে 
বলে ৪12726100. এই মানিয়ে নেওয়ার পথে যখন কোন বাধা! আসে, 
লিবিডো-লোত তখন পুর্ধিত হতে থাকে । জলন্রোতের পথে বাধা এলে যে 
নকমটি হয়, অনেকট! সেই রকম। লিবিডে! প্রয়োজনীয় শক্তি সঞ্চয় করে বাধা 
ঠেলে এগিয়ে ষাঁবাঁর চেষ্ট! করে, প্রতিবন্ধক থাকা সত্বেও নিজেকে মানিয়ে নেবার 
প্রয়াম পায়। কোনমতেই যদি অভিযোজন সম্ভবপর না হয়» তবেই পুগ্তিত 
লিবিডে। পিছু হঠতে শুরু করে। বর্তমানের সঙ্গে অতিযোজনের চেষ্ট। ছেড়ে অতীতে 
ফিরে গিয়ে আদিম উপায়ে মানিয়ে নিতে প্রয়াস পায়। ব্যক্তির শৈশব নয়, 
জাতির শৈশব ইয়ুং-এর আলোচ্য বিষয়। পশ্চাঁদগামী লিবিডে| বা জীবনীশক্তি 
সেই-শৈশবের দূর কল্পনাকে জাগিয়ে তোলে । 

দ্বপপে নিজ্ঞণনের ন্বতঃবুত্ত অভিযোজন-গ্রয়ান দেখতে পাই । ঘুমস্ত অবস্থায় 
সংজ্ঞানের প্রভাবমুক্ত নিজ্ঞানের পরিচয় পাই । এই পরিচয্নই তার চিন্তা-ভাঁবন।, 
ইচ্ছা-অনিচ্ছার সঠিক পরিচয়; ব্যক্তিত্বের প্রবণতার প্রকৃত নিদর্শন । জাগ্রত 
অবস্থায় কোঁন সমস্তার সমাধানে আমরা সমস্তাটিকে নানাদিক থেকে বিচার 
বিবেচন1 করে দেখবার চেষ্ট। করি। এই চেষ্টা স্বাভাবিকভাবেই ঘুমের মধ্যেও 
চলতে থাকে । অনেক নতুন হ্ত্রেরও সন্ধান পাই। জাগ্রত অবস্থায় এগুলো 
নিজ্ঞান মনে সপ্ত থাকে । এইদিক দিয়ে ইযুংসএর কাছে স্বপ্নের একট বিশেষ মূল্য 
আছে। অভিযোজন ক্ষমতাকে সাহায্য করে স্বপ্র। ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাঁশের 
পক্ষে ব্যক্তিমানসের সমস্ত রকমের প্রবণত। সম্বন্ধে অবহিত হওয়া একাস্ত দরকার | 
স্বপ্পের মাধ্যমেই শুধু এই প্রবণতার সন্ধান মেলে) তাই ইয়ুংসএর কাছে স্বপ্রের 
গুরুত্ব-এত বেশি, নিজ্ঞন মনের চিত্র এত দামী । 

ইঘুং-এর নিজ্ঞান শুধু ব্যক্তিনিজ্ঞীন নয়। শৈশবের অবদমিত কামেচ্ছা বা 
' অবাঞ্ছন'য় বিস্থৃত ঘটনার ক্যালেগ্ডার শুধু নয় ইমুং-এর নিজ্ঞন। "79 29 076 
10905 06915 60৩ 61:8055 01 15 01051055196610 06101106196) 50 
9150 0025 (116 1111171911 1011100, 11610 15 12011211765 50119115115 
21) (116 31955101115 01 006 211601195 ০৫001 0162105 1061215 2. 
91119] 0: 81:0119,10 170090.65 0 (10181), 

আমরা জানি পরাগিত ভিম্বকোষ ক্রমবিকশিত হয়ে পুর্ণাঙ্গ মানবশিশুতে 
রূপান্তরিত হওয়ার পথে বিবর্তনের ধারা রক্ষা করে চলে। মানবদেহে 


০ পাভলভ পরিচিতি 


প্রজাতির পূর্বপুরুষের অনেক স্বাক্ষর বিস্তমান। তেমনি, ইন্ং-এর মতে ব্যক্তি- 
মানস ক্রমবিকাশের পথে পূর্বপুরুষের চিন্তাভাবন! ও প্রবণতার স্বাক্ষর বহন করে 
চলে। প্রাচীন চিন্তার ছাপ, আদিম মানমিকতাঁর চিহ্ন, সত্য মানুষের মনের 
অচেতনে বর্তমান। স্বপ্নে রূপকের মাধ্যমে এই আদিম মানসিকতার আত্মপ্রকাশ 
ঘটে। গৃঢ অর্থপূর্ণ পৌরাণিক কাহিনীকে স্মষ্টির স্বপ্ন বলে অভিহিত করেছেন 
ইযুং। এবার স্বপ্নব্যাখ্যায় আম! যাক। 


(€ ) 

ইন্ুং তীর স্বপ্রব্যাখ্যাপদ্ধতির নাম দিয়েছেন__-95)6010 ০0056006016 
অর্থাৎ সংক্লেষণ ও সংগঠনমূলক | তার মতে ফ্রয়েভীয় পদ্ধতি ০5091 2170 
26৫0০$1০-_অর্থাৎ তাৎক্ষণিক কার্ধ-কারণ সম্পক্ত এক খণ্ডিতকরণের পদ্ধতি । 
নিঃসন্দেহে তার পদ্ধতি (তার মতে ) অনেক উচ্চাঙ্গের পদ্ধতি। ব্যক্তিগত 
আশা-আঁকাক্ষার প্রতীক হিসাবে ব্বপ্রকে ব্যাখ্য। করা যখন আর পর্ব হয় ন। 
তখন ফ্রয়েডীয় বিশ্লেষণের গ্রয়োজনীয়ত| নিঃশেষ হয়ে যায় । আর ঠিক সেই 
সময়ই, সমষ্টিনিজ্ঞনের রূপকের আবির্তাথ ঘটে ম্বপ্পের মধ্যে । ফ্রয়েডীয় ব্যাখ্যা 
অনেকট। সাঁবজেক্টিত; সবকিছুকে ব্যক্তি-অতিজ্ঞতার মধ্যে সীমিত করার চেষ্ট। | 
আর ইযুং-এর পদ্ধতি অবজেক্টিভ । কাজেই বিশ্লেষণমূলক। দু'একট| ব্যাখা] 
শোনো তাহলে ব্যাপারট| পরিষ্কার হবে। 

নিজ্ঞানম্তরে আদি-প্রতিমাচিন্তার (8:01৩0791 655818£ ) অবস্থিতির 
প্রমাণ হিসাঁবে ম্যাঁকডুগাঁল যে-ছুটি স্বপ্পের উল্লেখ করেছেন, সেই ছু'টিই আমাদের 
আলোচ্য । এন্বপ্র ছু'টির ব্যাখ্যা ম্যাকডগালের অনুরোধে ডাঃ ইমুং নিজে 
দিয়েছেন । ম্যাকড়গাল বলছেন--1)21186 06 21121%515 01 229 
0252129 0% 101, 10005) 16 25 20560151 0096 3 91701010196 
1065155650 10. 2.0 10010961925 06 91017505191 601815106 625 
0012156195 15621, [:09:01100 21186 (009 5001 10080961023 
616 2011029116 ০2 ০0201001205 00 105. 1116 1091101115 0::55100 
16105 1321122195 6135 6536 1715621505 0£ 61/01610£ 01096566205 
£0 ০0119213 €০ 626 9.৮ তুমি বলতে পারো॥ ম্যাকডুগালি ত' ইমু এর 
তত্বে পুরোপুরি বিশ্বাসী নন। তাঁর মতামত ব৷ উদ্ধৃতি তুমি মেনে নেবে কেন? 


পাঁতলত পরিচিতি ৯১ 


কোন কিছু নিধিচারে মেনে নিতে তোমাকে আমি বলছি না। য্যাকডুগাল” 
জ্য়েড, ইমুং একই গোষ্ঠীর লোক, ভাববাদী দর্শন-অচুপ্রাশিত ইনহিংটুয়াল 
সাইকলজিষ্ট। ফ্রয়েডের সমালোচন। প্রসঙ্গে তার মতামত তোমাকে জানিয়েছি ৮ 
কাঁজেই ইমুং-এর সম্বন্ধে তার ধারণ! তোমার জান! দরকার । আর লক্ষ্য, করে 
থাকবে যে, ফ্রয়েড ও ইমুংকে তিনি শ্রদ্ধা করেন। বিরুদ্ধবা্দী তাকে বলা; 
চলে না। বস্তবাদী স্কুলের পণ্ডিতের ফ্ুয়েড বা ইয়ুং-এর মূল হুত্রকেই অস্বীকার 
করেন; এবং তাদের কথ! কিছু কিছু তোমাকে জানিয়েছি । পাভলত- 
পন্থীদ্দের আলোচন৷ প্রসঙ্গে ডাদের মতামত আরে বিশদভাবে পেশ করব। 

ম্যাকডগালের স্বপ্নবত্বাস্ত শোনো এবার । «আধশোয়! অবস্থায় একটি ধাড়কে- 
গাড়ীতে করে নিয়ে যাওয়৷ হচ্ছে। ষাঁড়টিকে গাড়ীর মধ্যে দাঁড় করানে। হলে 
দেখলাম তার শুক্রাশয় ছুটি ( €55010169 ) ঝুলে পড়ে গ্রায় মাটি ছুঁয়েছে। এক. 
লোলচর্ধ বৃদ্ধা ষাঁড়টিকে হত্য। করতে চায়। মাটিতে বসে আছে বৃদ্ধা আর তার' 
কোলের ওপর মাথা রেখে তার দিকে তাকিয়ে আছে ধাড়টি। বৃদ্ধার হয়ে 
ষাঁড়টিকে বধ করতে কেউ এগিয়ে আসছে ন| দেখে, অগত্যা মে নিজেই কাজে 
'লেগে গেল। একটা বড় ছুরি দিয়ে ধড়টিকে পিছন দিকে দে আঘাত করতে 
লাগল। আমার তিন ছেলে ধাঁড়টির পাশে একট! সরু দেয়ালের গায়ে আটকানে! 
একটি বেঞ্চে বসে [ অনেকটা জাহাজের বাঙ্কের মত দেখতে ] বিশেষ আগ্রহ 
নিয়ে দৃশ্যটি দেখছে । ধাঁড়টা ক্ষেপে গিয়ে আমার ছেলেদের জখম করতে পারে 
ভেবে খুব ভয় পেয়ে গেলাম । চেঁচিয়ে তাদের পালিয়ে যেতে বললাম । বাঁড়টি 
শাস্তভাবে শুয়েই আছে, আর বুড়ী আঘাতের পর আঘাত করছে। জমাট 
রক্ত আর টুকরো মাংলে সারাদেহ আচ্ছন্ন হয়ে যাওয়াতে বৃদ্ধাকে বীভৎস 
দেখাচ্ছে । আমি উদ্বেগ, ্বণ! আর ভয় নিয়ে জেগে উঠলাম ।” 

ম্যাকৃডুগালের নিজস্ব ব্যাখ্যাই আগে বলি। “সন্তানদের বয়ঃসন্ধিকালে সব 
পিতামাতাই উদ্দিশ্ন থাকেন। আমার বড় ছেলে পনেরে৷ বছরে পড়েছে। 
স্বপ্নের মধ্যে তার চেহারাটাই স্পষ্টভাবে দেখেছিলাম । এই উদ্বেগ নিজ্ঞান যনে 
চাঁপা ছিল। াঁড় যৌনতার প্রতীক। অতিবৃহৎ শুক্রাশয় এই ইংগিত বহন 
করছে যে, যৌনভার বহন কর! খুবই শক্ত। ধাঁড়টিকে হত্যা করার চেষ্টা মানে 
ছেলেদ্দের জীবন থেকে যৌনাবেগ রহিস্ভ করার ইচ্ছা । অবশ্য এ-ইচ্ছ। .বা! এই 
পদ্ধতিতে তাদের জীবন নিরাপদ করার যৌক্তিকতা সম্পর্কে আমার যথেষ্ট 


৯২ পাভলত পরিচিতি 


সন্দেহ ছিল। এর ফলে তাদের আরে! বেশি ক্ষত্তি ঘটতে পারে--এই আশঙ্কাও 
প্রকাশ পাচ্ছে স্বপ্রের মধ্যে! সংযতচরিত্র, রাশভারি প্রবীণ স্ত্রীলোকের প্রতীক 
এ বৃদ্ধা । এ'র! যৌন-নীতি শিক্ষা দিয়ে থাকেন, এরা সজাগ প্রহরী ও নৈতিক 
গভিভাঁবকের কাজ করেন। 

ইন্ুং-এর ব্যাখ্য। ( ম্যাকৃড়ুগালের মতে ) আরো বেশি আনুমানিক ও কৌতুহল 
উদ্দীপক। তার মতে এই স্বপ্নুটি পুরণো! এক অতিকথার (100) বৈশিষ্ট্- 
স্থচক প্রতিরূপ। ষাঁড় ও বৃদ্ধ/ এখানে ম্যাকৃডুগালের সমষ্রিনিজ্ঞনে অনুপ্রবিষ্ট 
আকিটাইপ্যাল ফিগার--আদিপ্রতিমাঁর প্রতীক | বীড়টি সমষ্টিনিজণনে হপ্ত 
যৌনাসক্তি, অবহেলিত হয়ে পাঁশবপ্রবৃত্তির রূপ নিয়েছে। স্বপ্নে অনুভূত ভয় ও 
উদ্বেগ নিজের মনের এ অবহেলিত দিকটি সম্পর্কে । ধাঁড় ও বৃদ্ধা ম্যাকডুগাঁলের 
ঞএ্যানিমা্র (401095, ) প্রতীক | গ্যানিমা। ও পাসোনা (06105009 )- 
এই ছু'টি শব ইযুং বোঁধ হয়, 54118181+ ও 4চ১615011'--এই অর্থে ব্যবহার 
করেছেন। অনেক সম্ভাবনা বা সহজাত শক্তির অংকুর নিয়ে যাঁছষ জমায়। 
এর সবগুলি বিকশিত হতে পারে না। কতকগুলির অনুশীলনের অন্য অন্য 
কতকগুলি অবহেলিত হয়। অন্ুশীলিত গ্রণগুলির পূর্ণ বিকাশের ফলে মানুষের 
যে রূপ বা ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পায়, তাই দিয়েই মানুষের পরিচয় । এই বূপবা 
“ব্যক্তিত্বকে” ইমুং মুখোসের সঙ্গে তুলন| করেছেন। আর যে-সম্তাবনাগুলি 
বিকশিত হতে পারে ন1 তার৷ সমষ্টিনিজ্ঞীনে পাশবশক্তি নিয়ে ঘুমিয়ে থাকে । 
মুখোনচিহিত ব্যক্তিত্বের বিপরীত এই পাশবশক্তি। এখ্যানিমা” আর “পাসোন।, 
পরম্পরবিরোধী, সদা-যুধ্যমান | ইযুং-এর মতে পুরুষাঁলী গুণসম্পন্ন যার 'পার্পোনা” 
তার 'এ্যানিমা" তত নারীস্থলত। ম্যাক্ডগাঁল বুদ্ধিদীবী, তার “পার্সোন।” 
যুক্তিবাদী, কাঁজেই ঘএ্যানিমা' স্বজ্ঞাবাঁদী (115001615 )। তাই তাঁর মগ্ন 
ব্যক্তিত্বের প্রতীক এ লোলচর্ম বৃদ্ধা । «পার্পোনা'র সঙ্গে সমাজচৈতন্যের ঘষে 
সম্পর্ক, 'এ্যানিমা**র সঙ্গে সমগ্টিনিজ্ঞীনের সেই সম্পর্ক । 

এরপর ম্যাকডুগাল বলেছেন যে, ফ্রয়েডের স্বপ্রব্যাখ্যি। শুধুই ব্যাখ্যা । টুকরো 
টুকরো করে স্বপ্নটাকে ভেজে -ৈশবের বিভিন্ন অবদমিত কামনার সঙ্গে তার 
অম্পর্কনির্দেশ। আর ইয়ুং-এর ব্যাখ্যা গঠনমূলক । সমগ্র ব্যক্তিত্বের মূল্যায়ন 
করে ভবিষ্যতের কর্ধপদ্ধতির নির্দেশ পাওয়া যায় নাকি তার ব্যাখ্যায় | 

ঝড়ের স্বপ্নের তাৎপর্য এই ফে, ম্যাক্ডুগালের এযামিম।” মগ্লচৈতন্থে সপ্ত 


শপাভন্নত পরিচিতি ৪৩ 


ধরিলেলু তাঁকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করছে এবং তাঁর বাকিত্ব বিকাশের পথে 
বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। 

ম্যাকৃডুগাঁলের নিজের বক্তব্য যথাযথ তুলে দিয়েছি। ফ্রয়েড ও ইমুং-এর' 
স্বপ্রবিচার পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য, আমার চোখে যা ধর! পড়েছে, তাঁ নেহাৎ 
মামুলি। এই *পাপোনা” আর “এ্যানিমা”_-জেম্সের বু বিঘোষিত মনের «সদর» 
আর “অন্দরের” কথা মনে করিয়ে দেয় ন। কি? খুব বেশি পার্থক্য আছে বলে 
মনে হয় না। আর বৃদ্ধা কেন ব্বাড়টিকে হত্যা করতে চায় তাও স্পষ্ট নয় 1 
সমগিনিজ্ঞনের এক অংশের সঙ্গে অপর অংশের এই সংঘাতের কারণ কি? তা' 


ছাড়া ইযুং-এর ব্যাখ্যায় ম্যাকডুগালের ছেলে তিনটির কোন উল্লেখ নেই। 
তোমার কাছেই উত্তর চাই । 


আর একটি স্বপ্ন । “তাবু ভেঙ্গে ফেলার পর আমি কিছু জিনিসপত্র-কেনার 
জন্য সেখানকার “সেলেঃ (581) উপস্থিত । সমচতুষ্ষোণ একটি ক্যানভাপের 
তাবুর সামনে দ্ীড়িয়ে- দেখছি । তাঁবুর ভেতরকার মেঝে প্রায় তিন ফুট উচু । 
হুদিকে ঝোঁলানে! ক্যানভাঁসের আলগা টুকরোর একট। পাশ গুটোনো। মেঝের 
উপর আমার কুকুরট।কে দেখলাম । সে বেরিয়ে আসতে চাঁয় অথচ পারছে না । 
নে লাফ দিলেই ত' পারে। কেনলাফ দিচ্ছে না? মাঝামাঝি ক্যানভাসের 
পার্টিশন ছিষে তাবুটাকে দুভাগে ভাগ করা হয়েছে । আমি ঘুরে অন্যধারে গিয়ে 
আল্গা ক্যানভাস সরিয়ে কুকুরটাকে ডাকলাম । কুকুরের বদলে একটা বছর 
ছুয়েকের বাচ্চ। বেরিয়ে এল। আমার ছেলেরাও এ বয়সে প্রায় এ রকমটি দেখতে 
ছিল। সে আমার কোলে উঠতে চাইল। আমি তাকে কোলে তুলে নিয়ে চুমু 
খেতেই দেখি আমার স্ত্রী এক বৃদ্ধ জেনীরেলের সাথে বেরিয়ে এলেন ।” 

এই স্বপ্নুটির কোন অর্থ খুঁজে ন! পেয়ে ম্যাকডুগাল ইধুং-এর কাছে এটিকে 
হাজির করেন ব্যাখ্যার জন্য । এঁ সময় ম্যাকৃডুগাল ইংলগ্ডের বাস তুলে দিয়ে 
আমেরিকা যাবার জন্য তৈরী হচ্ছিলেন। স্বপ্লটির মধ্যে, ইমঘুং-এর মতে, দেই 
পরিবেশ বিধৃত। তাবু ম্যাক্ডুগালের ভবঘুরে জীবনযাত্রার প্রত্তীক | কুকুরটি উদ্দাম 
স্বাধীনতাপ্রয়ামী সহজাত প্রবৃত্তি। এই মহজাত প্রবৃত্তির চরিতার্থতার পক্ষে 
ইংলগ্ডের পরিবেশ অনুকূল মনে হচ্ছিল না। ম্যাকডুখাল এই সহজাত প্রবৃত্তিকে 
চাঁপা দিয়ে রাখতে চাঁন, কিন্তু পারছেন ন1। বাচ্চাটি ইযুং-এর পরিভাষাস্ক 
*[2551*-এর গ্রতীক। যুক্তি আর প্রবৃত্ভির মধ্যেকার সংযোগসে তু বোধ 


৯৪ 'পাভলভ পরিচিজি 


হয় এই 79151; মনের অপরিণত স্বজ্ঞালক জ্ঞান, যাঁকে বলা হয় 120010155 
170 1605৩, 

আল্গ! ঝোলানে! ক্যানভাদের টুকরো! (890 ) দিয়ে স্ীবুটিকে দুভাগ করা 
হয়েছে । এর মানে সহজাত প্রবৃত্তি আর স্বজ্ঞার ঘনিষ্ঠতা খুব বেশি। স্মজ্ঞাবৃত্তি, 
সমীক্ষার ফলে নিজ্ঞান থেকে সংজ্ঞানে আসতে চেষ্টা করছে। বৃদ্ধ জেনারেল, 
ম্যাকৃডুগালের মধ্যেকার পিতৃন্থলভ বাঁৎসল্যগ্তণের প্রতীক । ব্যক্তিত্বের নানা দিক 
কিভাবে স্বপ্নের মধ্যে প্রতিভাত হয়--এই স্বপ্রটি তারই নিদর্শন । 

ম্যাকৃড়গাল বলছেন, ইযুংপ্রদশিত স্বপ্রব্যাখ্যা এখানে সম্পূর্ণ মানুষটিকে তুলে। 
ধরেছে । ব্যক্তিসত্তার পূর্ণ পরিচয় নিহিত আছে সমষ্টিনিজ্ঞানে। স্বপ্ন সমষ্টি- 
নিজ্ঞানের দূরজ। খুলে অস্তর্গীন 'এযানিমা'কে দংজ্ঞানস্তরে আনতে সাহাধ্য করছে? 
ম্যাক্ডুগাঁল ও ইফুং ফ্রয়েডে্ন মতই স্বপ্ন-বিশ্লেষণের সাহাঁযো ঘননক্রিয়ার স্বরূপ 
জানতে বদ্ধপরিকর | মস্তিষ্-বিজ্ঞানের সাহায্য ছাড় মনকে জানার চেষ্ট 
গোলফধাধাঁর মধ্যে ঘুরপাঁক খাওয়াতে পর্যবসিত হতে বাধ্য। নিজ্ঞানের ব্যাপ্তি 
ও গভীরত৷ ইযুং বাড়িয়েছেন, এতে দুরকল্পনা ও অনুমানের পরিধি বেড়েছে 
নিঃসন্দেহে, কিন্তু জ্ঞানের মাত্র। বাড়োন। এক শ্রেণীর শিল্পী সাহিত্যিকের 
কাছে *আদি-প্রতিমা'র কল্পন। যতই গভীর তাৎপর্যব্যঞ্কক হোক না কেন, 
মনোবিজ্ঞানের কাছে এর বিশেষ কোনে! দাম নেই। আজকাল গ্যয়টে ব 
রবীন্দ্রনাথের কাব্যব্যাখ্যায় ইযুংকে টেনে আনছেন অনেক সমালোচক । আমি 
জানি, তুমি তাদের দ্বারাই অভিভাবিত হয়েছে৷ ৷ শিল্পী-সাহিত্যিকের কল্পনা- 
উপমা-প্রতীকের মধ্যে মনোবিজ্ঞানের স্থত্র ব| সত্য খু'জতে গেলে ঠকতে হবে । 


সং ক সঃ ৬ 


রুহস্যবাদ চিরকাল মানুষকে প্রভাবিত করতে থাকবে ;--তো মার এই ধারণার 
সঙজে আমি কিন্তু পুরোপুরি একমত নই। বিজ্ঞান সবকিছুর ব্যাখ্য! কোনদিন দিতে 
পারবে না, একথা ঠিক। কেন না৷ জ্ঞানের আলো যতই বাড়বে অন্ধকারে ঢাক। 
নতুন অজানার রাজ্য ততই বিজ্ঞানকে নতৃন চ্যালেঞ্জ জানাবে । আলো-অন্ধকার, 
জান1-অজান।, জ্ঞান-অজ্ঞানতা__এই ছুই বিপরীতে ঘের! থাকবে বিশ্বব্রহ্গণ ॥ 
কিন্ত এমন দিন আসছে--যখন তোমার আমার মত সাধারণ মানুষও অজ্ঞানতা” 
অন্ধকারের সামনে দাড়িয়ে মোহাচ্ছন্ন হবে না, বিভ্রান্ত হবে নাঃ অন্ধকারের 
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ভ্যালেঞ্জকে গ্রহণ করবে । অতীস্জ্রিয় বা প্রর্ক তিবহিভূর্তি কোনে। শক্তির আরাধন। 
করবে না, বিজ্ঞানলোকের সীমারেখার বাইরে রহস্তলোকের রুল্পনা৷ করবে না। 
তারজন্ প্রয়োজন বিজ্ঞানচেতনার সম্প্রসারণ ও সামাজিক বিন্তাসের পরিবর্তন । 

অনুমান বিজ্ঞানী মাত্রেই করেন। সেই অনুমান অনেক সময় হয়ত' সত্য 
বলে প্রমাণিত হয়। অনেক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এভাঁবে ঘটেছে মানতেই হবে। 
কিন্তু তা বলে অন্ুমাঁনমাত্রকেই বৈজ্ঞানিক সত্যের মর্যাদা দিতে রাজি নই। 
ইমুং-এর অন্ুমানকেও না । ইমুং সঙ্গন্ধে আমার শ্রদ্ধা আছে, কিন্ত তোমার মত 
দুর্বলতা নেই । তুমি লিখেছ, ইমু-এর মতে ঘুমের মধ্যে মানুষ নিজেকে অতিক্রম 
করে, স্বপ্ন মানুষের সমষ্টিনিজ্ঞানের এঁশী প্রকৃতির অভিব্যক্তি মানুষের মহত্তের 
প্রতীক । ' আর ফ্রয়েডের মতে ঘুমের'মধ্যে মানবসত্তা সংকুচিত হয়ে যায়, স্বপ্রের 
মাধ্যমে আমরা শৈশবাসক্তি ও জৈব প্রবৃত্তির সন্ধান পাই; স্বপ্ন মানুষের 
নীচতা হীনতাঁর অভিব্যক্তি । নিঃসন্দেহে ইমুংস্এর অন্গমান মানবজাতির পক্ষে 
. গোঁরবজনক আর ফ্রয়েডের অন্ুমাঁন লজ্জাজনক | কিন্তু বিজ্ঞান তোমাঁর-আমার 
গৌরব অগৌরবের তোয়াকা করে না। একজন মানুষকে দেবশিশুর সঙ্গে 
তুলন| করে খুশি, আর একজনের মানুষকে ছাগশিশু কল্পনা করে তৃপ্তি । এরিক 
ফ্রম আবার দুকুল রক্ষা করতে চান। তিনি বলেছেন, স্বপ্ন যুক্তিহীন প্রবৃত্তি 
আর বুদ্ধিদীপ্ত উচ্চমননবৃত্তি--এই দুয়েরই পরিচায়ক । ভালে মন্দের সমন্বয়ে 
স্প্রজগৎ গঠিত | 4101521075 91)0ত 006]. 05 10696 2120. 611৩ ছা015% 
1 01012551565” | আর একজন আধুনিক আমেরিকান চিকিৎসকের মতে 
৪1401171956 1959 01719001565 ]00ঠি 19 (০0০9 115911021, 01 0৮061 
[1600 15 6০০ 091105 16561100105 016520210061555 €০ (1156 
50016551011 01 109106116 550091 01159 9 011 ভা1)01 1910৩ 
0£190121910 51000619115” আমার মতে, এঁরা হুজনেই মন্তিষ্বের ক্রিয়াকলাঁপকে 
প্রাধান্ত ন! দিয়ে নিজেদের অন্ুমানভিত্তিক তকে প্রাধান্য দিয়েছেন) বৈজ্ঞানিক 
দর্শনের আশ্রয় ছেড়ে অস্ত্দর্শনের পন্দপুটে আশ্রয় নিয়েছেন, কাঁজেই একজন 
প্যারাসাইকলজি, অন্তজনে মেটাঁসাইকলজিকে সমৃদ্ধ করেছেন। মনস্তত্বকে 
অতিকথায় দীড় করাতে চেয়েছেন, যনোবিজ্ঞানকে অবহেলা করেছেন। ব্রন্ষবিস্তা 
অধ্যাত্ববিদ্তার সমারোহ ধতই তোমাঁকে আকৃষ্ট করুক না কেন, এই বিস্তাঁকে 
এখনও বিজ্ঞান-সমধিত বিদ্যা বলে মানবার উপায় নেই। 
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ফ্রয়েডের হ্বপ্রতবে যৌন: প্রতীকের আধিক্য তোষাঁর বয়সী মেয়েদের 
শালীনতাবোধকে আহত করে বলে তৃমি বোধহয় ইমুংকে আশ্রয় করতে চেয়েছ। 
“পিউরিট্যাঁন্‌* প্রীতি আর বিজ্ঞানধধিত] কিন্তু এক নয়। এই প্রসঙ্গে উড়ন্তচাকী 
ও গ্রস্তাত ইঘুংকে নিয়ে বছর দশ বারো আগে সংবাদপত্রে ষে আলোড়ন 
উঠেছিল, তার খবর তোমাকে জানিয়ে দিচ্ছি! এথেকে ইযুং-এর জীবনদর্শন 
বুঝতে পারবে । জানে! নিশ্চয়ই যে উড়ন্তচাকীর গালতর! একট! নাম আছে-- 
£7010617115৩0 [91138 0৮1০৮, সংক্ষেপে টে, দা, 051 এইটি, আর, ০. 
নিয়ে ইয়োরোপ-আমেরিকায় শোরগোল চলছে । ১৯৫৪ সালে ইমুং এ সম্পর্কে 
একটি সুইস্‌ পত্রিকার প্রতিনিধির কাঁছে বলেছিলেন যে কিছু একট! দেখা যায়, 
কিন্তু ঠিক বন্টি কি সেটা সঠিক বোঝা যায় না। চাঁর বছর পরে নিউ 
মেক্সিকোর ঢে. চা, 0. কেন্দ্র থেকে একট! সংবাদ প্রকাশিত হয় যে ইমুং নাঁকি 
হথইস পত্রিকার প্রতিনিধির কাছে বলেছিলেন যে তিনি উড়স্তঢাকীর অস্তিত্ে 
বিশ্বাসী । দত্বর মত হৈ চৈ পড়ে যায়। ইমুং-এর প্রতিবাদ যথাসময়ে প্রকাশিত 
হলেও পাঠকদের যেন দৃষ্টি আকর্ষণ করলো! না। ইযুং-এর কথায়--«]ু 1555৫ 
9 56551018100 00 606 02160. 22559 9100 £% ৪ 05 €15102. 
0£ 10 01311110050 61015 01006 0105 11 আ:$ 0৪৭, 1০১০৫, 
50 গর 95 ] 1000, (0০01. ৪10 1206105 ০৫16.» এ থেকে ইযুং এই 
শিক্ষা লাভ করলেন ষে সাধারণ মানুষ উড়ন্তচাকীর অস্তিত্বে বিশ্বাস করতে চার, 
আবিশ্বাসকে প্রশ্রয় দিতে চার না। *৭015 025955 016 31110155510 
(122 60615 15 ৪, €6170610% 911 0৮৪: 00০ 0110 6০ 7061166 211 
58110615210 (0 72:06 0061 6০006 1591,” কারণ কি? উল্ভস্তচাকীর 
অন্তিত্ব মান্ধুষ মেনে নিতে চায় কেন? কারণ এ বিশ্বাস মানব-প্রজাতির 
সমঠিগত বিশ্বাম। স্মরণাতীতকাল থেকে এই বিশ্বাম তাঁর! ধারণ করে আসছে । 
প্রাচীনকালের স্বপ্র-প্রতীক এই উড়ন্তচাকী। শ্বপ্ ইযুং-এর মতে সমষ্রি-নিজ্ঞান- 
এর বহিগ্রকাশ। প্রাচীন যুগের প্রজাতিগত চিন্তাভাবনা আধুনিক মাচষের 
নিজ্ঞীন মনের গোপনে অবস্থান করছে। লোকগাঁথায়, পৌরাণিক কথায়, 
এই চিন্তাভাবনা সাধারণের কাছে প্রকাশ পাচ্ছে। 

এই চিন্তাভাবনা, এই স্বপ্ন প্রতীক, এই সমহিগত বিশ্বাস কোনে। বৈজ্ঞানিক 
লত্যের আভাঁদ কিন! এনিয়ে ইয়ং বিশেষ মাথা! ঘ/মাতে চান নি। তিনি 
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্বষ্্ে ও সমট্টিগত বিশ্বাসের মধ্যে খণ্ডিত অসম্পূর্ণ ব্যক্তিমাহূষের পূর্ণতার ও অখণ্ড 
আশা-আকাজ্ষ।অভিলাষের প্রতিফলন দেখেছেন । ধর্মীয় বিশ্বামের ুনু্জীবন 
মানবমুক্তির পথ মনে করেছেন ইমুং। 

উড়ন্তচাকীর প্রসঙ্গে ফ্রয়েড আর ইমঘুং-এর দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্যট| বুঝিয়ে বলছি 
শোনো । উড়ন্তগাকী একট! প্রতীক। ফ্রয়েডের কাছে যৌনাঙ্গের প্রতীক» 
ইমুং-এর কাছে ধর্মাঙ্গের | ফ্রয়েড শুধু একটিমাত্র 'আফিটাইপ' (আদি প্রতিমা) 
অজাচর-ইচ্ছাকে, কামপ্রবৃত্তিকে অতি গুরুত্ব দিয়েছেন। অন্যপক্ষে ইয়ং মনে 
করেছেন যে গুরুত্বপূর্ণ আফিটাইপ (আদি প্রতিমা!) মাত্রেই ধর্মাশ্রিত | 
উদাহরণ দিচ্ছিঃ শেন £ 

একটি মেয়ে বাসে" করে যাচ্ছিল । এয়ার-রেডের মংকেত-সাইরেন বেজে 
উঠলে|। সকলে নেমে গেল । মেয়েটিও নেমে একট।| বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করতে 
চাইলো । দরজা বন্ধ। খোলা গেল না । মেয়েটি দেয়ালে গ। মিশিয়ে আকাশের 
দিকে তাকালো। পরিচিত বন্বারের বদলে সে এক ধরনের উড়ন্তচাকী দেখলো । 
নীল আকাশের গায়ে বর্তুলারতির ধাতব বিন্দু। তার মনে হলে তাঁকে যেন কেউ 
লক্ষ্য করছে । মাঁসথানেক পরে একরাত্রে মেয়েটি এক শহরের রাস্ত। দিয়ে যাচ্ছিল । 
এমনি সময়ে আঁকাঁশে অন্ত গ্রহচারী যাঁন্ত্রক যানের আবির্ভাব ঘটলো । আকার 
ইস্পাতের তৈরী মিগারের মত। একট! যন্্ মেয়েটিকে লক্ষ্য করেই এগিয়ে 
এন। সাহসের সঙ্গে ঈীড়িয়ে রইল মেয়েটি । যন্ত্রটি নীল-সাদায় মেশানে! বৃত্তাকার 
চোখের মত দেখতে । **তাকাতেই মেয়েটির মুখ আগুনে ঝলসে গেল। 
হাঁলপাতালে নিতে হল তাকে । 

সত্যি ঘটন| নয়, তোমার মত একটি সুন্দরীর স্বপ্ন | ইয়ুং-এর এক রোগিণীর | 

এই স্বপ্রটি বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে ফ্রয়েড ও ইযুং-এর দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য পরিষ্কার- 
ভবে বিবৃত করা চলে। 

ফ্রয়েডের মতে প্রথম স্বপ্নট উদ্বেগ-স্বপ্র । এখানে উড়ন্তচাকীটি মাতৃ-জঠরের 
প্রতীক । রোগিণী সেই শাস্তিময় মাঁতজঠরে প্রত্যাবর্তনের জন্য ব্যাকুল । দ্বিতীয় 
স্বপ্নে দৃষ্ট উড়ন্তচাঁকীর সিগার-আকুতিই তাঁর যৌন-প্রতীকতার পরিচায়ক। 
ইমুং বলবেন-_-এহ বাহ । ফ্রয়েড স্বপ্নের মর্মরহন্ত উদঘাটনে অক্ষম | এই স্বপ্ন 
আমলে ধর্মভিত্তিক । ইউ, এফ. ও.__ প্রাগৈতিহাসিক যুগের স্ু্চক্র, ঘা হ্‌চক্র, 
মিশরীয় দেবত। হোরাসের চোখ। বাইবেলের এলিজ৷ স্বর্গ থেকে পাপ-অনুসন্ধানী 
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দি নিক্ষেপ করছে মর্ডের দিকে । উড়ন্তচাকী প্লেটে। বর্ণিত বিশ্ব-আত্মা-যীতুর 
বিশীর্ণ তাপপীড়িত দেহের ভাম্বর দীপ্তি । ইমুং₹-এর মতে-_-৭116 €:901610221 
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0 227.» এই যন্ত্রবিজ্ঞানের যুগে ঈশ্বর ও এশ্বরিক সবকিছু যাস্ত্রি-প্রর্তীকরূপে 
প্রকাঁখমান। উড়ভ্তচাকীতে গ্রহাস্তরের অতিথির আবির্ভাব ঘটছে কি না 
--এ প্রশ্ন ইমুং-এর কাছে অবান্তর ৷ এই স্বপ্ন রৌগিণীর মনে গভীর ধর্মভাষের 
পরিচাঁয়ক। জীবনের পরিপূর্ণতা অন্যলোকে অবস্থিত অলৌকিকতার সঙ্গে 
সম্পক্ত। অসংখ্য মানুষ উড়ন্তচাকীর অস্তিত্বে বিশ্বাসী _এর মনন্তাত্বিক তাৎপর্ধই 
তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ। সেই তাৎপর্য কি? ধর্মের তাংপর্ধ কি? জীবনের 
পরিপূর্ণতা, অখণ্ততা সম্পূর্ৃতা সকল ধর্ের লক্ষ্য । তারই জন্য মাষের চিরস্তন 
আকুতি। আমরা ম্বর্গের দিকে তাঁকাই মহাঁপুরুষের আবির্ভাবের জন্য ; বিশেষে 
করে--যখন জাগতিক জীবনে জটিলতা বিচ্ছিন্নতা বৃদ্ধি পায়। সপ্দশ শতাব্দীর 
ধর্মধবজীদের “লিভিল ওয়াঁরেঘ* সংকটজনক পরিস্থিতিতে ইয়োরোঁপের মানুষ নাকি 
হলুদ রঙের চাঁকতি আকাশপথে উড়তে দেখেছিল। এই উড়ন্তচাকী তাদের 
কাছে সংকটের আসন্ন সমাধানের ইঙ্গিত বলে প্রতিভাত হয়েছিল। আজও 
বিশ্বব্যাপী বিচ্ছিন্নত৷ সংঘর্ধ অরাজকতা । মানুষ এর অবসান চাঁয়। তার 
অভিলাষের প্রতিফলন তার স্বপ্রে, তার বিশ্বামে | উড়ন্তচাকী ঈশ্বরের দূত, বাগ, 
ইশারা, যাই হোক না কেন, তাঁর অস্তিত্বে বিশ্বাস মাষের কাছে ইতিবাচক, 
আশ্বাসব্যগ্তক। মানবজাতির নিরাপত্তার প্রতীক এই জাতীয় ধর্মবিশ্বাস । ইঘুং 
তাই মনে করেন। ্‌ 

কেন ইয়ুং-এর প্রতি তোমার পক্ষপাতিত্ব-_-এবার বুঝতে পারছ কি? 
উড়ন্তচাকী *তোমার কাছে, ভারতীয়ের কাছে বৈশিষ্্যমণ্ডিত নয়, ভারতীস়্ 
পর্ম বা দর্শনের কোনো! কিছুর প্রতীক নয়; তুমি বলবে। তোমার স্বপ্নে উড়ন্ত- 
চাঁকীর দর্শন মেলে না একথা হয়ত ঠিক। যাড়ে তাড়া করেছে, তুমি ছুটতে 
ছুটতে পথ হারিয়ে ফেলেছ-_এই ন্বপ্রটা। এক সময় তুমি খুব দেখতে । কোনে! 
এক ফ্রয়েডিয়ানের যৌনমূলক ব্যাখ্যা শোনবার পর তোমাকে আমি ইনুং-এর 
বই পড়তে দিয়েছিলাম । ফ্রয়েডিয়ানের ব্যাখ্যায় তোমার মনে রাগ ও ঘ্বণার 
উদ্রেক হয়েছিল : ইয়ুজিয়ানের সম্ভাব্য ব্যাখ্যায় তৃমি অনেকট! আশ্বস্ত বোধ 
করেছিলে। মনে আছে, ষাঁড়টার চোখ দিয়ে আগুন বেরুচ্ছিল। ঈশ্বরের 
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অনুসন্ধানী চোখ কিনব উড়ন্তচাঁকীর গোলাকার নীল সাদা আলোর বৃত্তের ষঙ্গে 
অনেকট! মিলে যায় না কি? বৃষত মহেশ্বরের বাহন । তিনি তৃতীয় নয়ন দিয়ে 
মনের অস্তঃস্থল পর্যবেক্ষণ করেন। .আর উড়ন্তচাকীও কি তোমার আমার 
কাছে পুরোপুরি বিজাতীয় 1 সুদর্শন চক্রের সে কোন সাদৃশ্ঠ নেই কি? ধর্ধ- 
সংস্থাপনার্থায় যুগে যুগে চক্রধারীর আঁবিভাঁব ভারতীয় হিন্দুমাত্রেই কামন! করে 
নাকি? অন্তরীক্ষ থেকে স্থদর্শন চক্র নেমে আস্থক, অত্যাচারী শিশুপালের 
শিরশ্ছেদ ঘটিয়ে পাপের অবসান ঘটাক--এ স্বপ্র তৃমি জাগ্রত অবস্থাতেই দেখে 
থাক নিশ্চয়ই । ইয়ুঙীয় শাস্ত্রে পাবে আরো! কত লব ভালে! ভালে। কথা । 
অস্পূর্ণতা দূর করা, অখণ্ড সত্তার প্রকাশ, সীমার মাঝে অমীমের নন্ধান ইত্যাদি 
ইয়ুঙ্গিয়ানদের এই সব ধর্মীয় বাণী ও শুভেচ্ছ৷ ভারতীয় বমনীকে যে আকৃষ্ট করবে 
'এ আর বিচিত্র কি? যতই আধুনিক! হও ন| কেন, যতই বিজ্ঞানের চর্চ! কর 


না কেন, যতই জোর গলায় অন্বীকাঁর কর না কেন, তোমার মন এখনও পুরণে। 
সংস্কারের আওতা থেকে পুরোপুরি মুক্ত হতে পারেনি । 


আমি অনুমান করতে পারছি তোমার উম্মার তীব্রতা ৷ আবহাঁ ৪য়াবিদ না 
হয়েও এ স্থন্দর আননের ভাবাস্তর দেখে বলতে পারি-_বজ্ত বিদ্যুৎসহ বৃষ্টপ।তের 
সম্ভাবনা! । এ যুগের মব থেকে বড় গালাগালি বোধহয় তোমাকে দিযে বসেছি। 
'পুরণো সংস্কার থেকে মুক্ত হওনি*+_একথা শুনলে তোমায় বয়মী সব ছেলে- 
মেয়েরই ক্রোধে অলে ওঠ| স্বাভাবিক । কিন্তু কথাট। মিথ্যে নয় মোটেই । আর 
এতে ক্রুদ্ধ হবাঁর কিছু নেই, লজ্জ! পাঁবারও কারণ মেই। হাজার হাজার 
বছরের পুরণে। সংস্কার, যে সংস্কার লক্ষ লক্ষ নর-নাঁরী প্রতিদিন আচরণের ও 
রিচুয়াল (1001)-এর মধ্যমে সযতে লালন পালন করছে ;'তার রেশ শুধু তোমার 
কেন, অনেক চরম চার্বাকপন্থী, মোক্ষম মার্কসপন্থীর গোঁপন মনেও স্পন্দমান | 

দুর্বলতা! যি মনে করো, আর যদি তা থেকে মুক্ত হতে চাঁও, তবে দুর্বলতাকে 
অস্বীকার কোরে না। শ্তধু বিজ্ঞানের তাত্বিক বা প্রায়োগিক দিকের নয়, পুরোপুরি 
বিজ্ঞানান্থগ সামাজিক পরিবেশ তৈরী না৷ হওয়া পর্বস্ত পুরণে! ধর্মীয় বিশ্বাম 
জনপাধারণের একাংশের মনে জেগে থাকবে, আর সেগুলো অংশত তোমার ষত 
অপাঁধারণকেও গ্রচ্ছন্নভাবে হলেও প্রভাবিত করবেই । আর আমার মত 9৫17 
2009091566৫ সমাজসেবীর! তোমার মত তরুণ-তরুণীদের এই প্রভাব থেকে মুক্ত 
করবার জন্য এমনি ভাবেই জ্ঞানবিতরণ করতে থাকবে । 


১০৩ পাভলত পরিচিতি 


ফ্রয়েড ইন্বংকে ন্তাৎ করার কোনো অভিপ্রায় আমার নেই । আর করতে 
চাইলেই বা পারবো কেন? নে শক্তি আমার কোথায়? তারা সমাজ- 
ইতিহাসের এক অধ্যায়ের সঙ্গে বিশেষভাবে সংযুক্ত হয়েছিলেন । সেই অধ্যায়ের 
শেষে তাববাদের গ্রাধান্ান্তে তার। হয়ত মনোবিজ্ঞানের ছাত্রদের উদ্ধ দ্ধ করবেন 
ন1) কিন্ত মনোবিগ্ঠার ইতিহাসে তীর! নিশ্চয়ই অনেকদিন শ্মরণীয় হয়ে থাকবেন ৃ 
তবে অতীঙ্জ্রিয় জগতের অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ কোনদিন বিজ্ঞানের অনুসন্ধিৎস! 
উত্রেক করবে কি না--এ বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে । অনেক তথাকথিত 
অলৌকিক ঘটন। বিজ্ঞানের আলোতে রহস্তময়ত। হারিয়ে লৌকিক ই্ছিয়গ্রাঙ্ 
প্রামাণ্য সত্যে পরিণত হবে। আবার অনেক অলৌকিক ঘটনাঃ অবাস্তব 
অতিকথ| উন্নততর সমাজে অবিশ্বান্ত অপাও.তয় ও পরিত্যজ্য বলে পরিগণিত 
হবে। মনোবিজ্ঞানের শৈশব এধনও অনতিক্রান্ত, এখনও অনেক কিছু অনায়ত্। 
তা বলে আজকের দুর্বোধ্য কোনো ঘটনাকে আমরা অতীন্জ্রিয় শক্তির বিকাশ 
ভেবে নার্কোটিক সেবনে নিদ্রার্দেবীর আরাধনা! করবে৷ না। বৈজ্ঞানিক পত্য» 
পরীক্ষিত সত্য, প্রায়োগিক সত্যকে আমরা প্রচার করবে৷ আর বিজ্ঞানের 
নবতম আবিষ্কারের আঁলোতে ছুর্বোধ্য ঘটনা স্থবোধ্য ও অন্ধকারাবৃত মনোকন্দরকে 
রহ্ম্ততামসোত্ীর্ণ করবার চেষ্টা করবো। 


( ৬) 

এইবার তোমার দৃরূহতম প্রশ্ন দুটির উত্তর দেবার চেষ্টা করা যাক। প্রথম £ 
কোঁটি কোটি মানুষ যে বিশ্বাস নিয়ে কুস্তমেলায় মিলিত হয়, সাগরন্নানের জন্য 
আগ্রহী হয়, নেই বিশ্বামকে 'আমরা কোন দৃষ্টিতে দেখব? অনেকদিন ধরে 
অনেক মাঁনুষের একত্রে কোনে। ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনকে আদদিগ্রতিমার প্রাতিফলন 
কল্পনা করে রহত্বদুগ্ধ দৃষ্টিতে অবলোকন করব? না সংস্কার ও অভ্যাসের অঙ্ক 
ক্রীতীীসদের এই অর্থহীন আচরণকে, এই মৃঢ়তা অজ্ঞতাকে অবজ্ঞার চোখে 
দেখব? দ্বিতীয় £ আমাদের কোন সমষ্টিগত আচরণ বা. স্বপ্ন “মহামানব -এর 
আগমনীর আশ:-আকাঙ্ষার প্রতিফলন । 

আমার উত্তর তোমাকে তৃপ্তি দেবে কিনা জানি না। তবু উত্তর একট। 
আমাকে দিতেই হবে। আবহমান কাল থেকে অন্ধবিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে 
কোটি কোটি মান্য যদ্দি কোনে! আচরণ পাঁলন করে, তা হলেই সেই আচরণ 
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সত্য বা স্স্থ আচরণ হয়ে ওঠে না। তোমার আদিপ্রতিমার প্রতিষ্লনের 
কল্পনায় 'নষ্টালজিয়া” আসতে পারে, আমার আসবে ন। অজ্ঞত|ঃমূণতাকে কোন 
মতেই প্রশ্রয় দেবন] | তা বলে এই আচরণকে, এই সমষ্টিগত ধর্মীয় “কমপালশন'কে 
অবহেলা বা! সিনিকের দৃষ্টিতে দেখবারও অধিকার আমার নেই। ব্যক্তির 
ক্ষেত্রে “রিচুয়াল* যখন “কিমপালশনে' দাঁড়ায়, তার মস্তিষককোঁষের দুর্বলতাঃ তার 
নিরাপত্তার অভাব, তার উদ্বেগ উত্কঠার পরিমাণ নিয়ে আমরা বিস্তারিত 
অনুশীলন করি £ সমবেদনাঁয় আকুল হই। তার “কমপালনিভ' আচরণের 
মনস্তাত্বিক অর্থ আবিষ্কার করার চেষ্) করি। তাকে এই আচরণের নাগপাশ 
থেকে মুক্ত করতে প্রয়াম পাই । তাকে সম্বর্ধনা জানাই না, আবার মৃঢ 
অপদার্থ বলে ভত্সনাও করি না। সমষ্টির ক্ষেত্রেও আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী অনুরূপ 
হওয়াই বাঞ্ছনীয় । যতক্ষণ সমষ্টিআচরণ উন্মাদনার বা অসামাঁজিকত্বের 
পর্যায়ে না পড়ে, গণ-হিষ্টিরিয়ার উপপর্গ প্রকাশ ন! পায়; ততক্ষণ এ আচরণের 
বিরুদ্ধাচরণ করবার কোনে। প্রয়োজন অনুভূত হয় না। কিন্তু তা বলে 
এই আচরণবিধি দ্বার! সমস্টিকল্যাণ সাধিত হচ্ছেঃ বা ক্যাথারমিস জাতীয় কিছু 
সংগঠিত হচ্ছে মনে করে-_-এই আচরণকে সমর্থনের কোনে। কারণও দেখি না। 
তোমার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর একটু চিন্তা করলে নিজেই দিতে পারতে । 
আগামী অক্ষয়তৃতীয়ার শুভ প্রভাতে অথব! বৈশাখী পূর্ণিমার পুণ্যরাঁতে মহা- 
মানবের আবিতাব ঘটবে_-তুমি এই স্বপ্ন দেখেছ বলে যদি রটনা করতে পারো, 
দেখবে হাজার হাজার মানুষ অনুবপ স্বপ্রাবিষ্ট হয়ে অথবা তোমার রটনায় আকুষ্ট 
হয়ে এঁ শুভপ্রভাতে, বা পুণ্যরাঁতে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। “নেতাজীর 
আবির্ভাব ঘটবে”__এই ব্বপ্র দেখার লোকের সংখ্য। অনেক । আবির্ভাবের রটনায় 
এখনও অনেক বিশ্বাীর মনে সাড়া জাগে। অনেক হৃদয়ে আশ! জাগে। 
নেতাজীর আবির্ভাব সম্ভাবন| সাধারণ মানুষের কাছে এ মহামানবের আগমন 
সম্ভাবনা! । নেতাজী" আজ মাত্র একটি নাম নয়। শুধু রাজনৈতিক নেত! নয়ঃ_ 
লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে নেতাজী অলৌকিক শক্তির প্রতীক। নেতাজী? ক্রমশ 
“লিজেগডারী মিথ' হয়ে উঠছেন, অতিকথায় পর্যবসিত হচ্ছেন। ইতিহাসপূর্বযুগে 
বাস্তব ধীরে ধীরে এইভাবে রূপাস্তরিত হয়েছে । লৌকিক সত্য ক্রমশ অলৌকিকত্ 
লাভ করেছে। কিন্তু আজ এর বিরুদ্বশক্তিও সক্রিয় । ভ্রাস্তবিশ্বাম, অমূলক 
বিশ্বাসের বিরুদ্ধে এ্রতিহাঁসিক শক্তি আজ ক্রিয়াশীল হয়ে উঠেছে । অলৌকিক 
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লরান্ত বিশ্বাস সাময়িক সাত্বনা দতে পারে কিন্তু বাস্তবকে পারবত্তিত করতে পারে 
না। উড়স্তচাকীর বা নেতোজীর অন্তিত্ব ইমঘুং-এর কাছে বড় কথা নয়--অগণিত 
মাইযের বিশ্বাস তার কাছে বড় কথা । রহন্তময় রটন!, অযৃন্নক বিশ্বাস তাদের 
মনত্তাত্বিক তাৎপর্য সত্বেও, নিশ্চয়ই খণ্ুনযোগ্য | বিশ্বাসীদের ভ্রাস্তি-নিরসনের 
জন্য তথ্যযূলক যুক্তি-নির্তর প্রচারের জ্লাহাষ্য নেওয়া প্রয়োজন | 

অলোকিকত্ব ও রহশ্যময়তার প্রতি আকর্ষণ বিজ্ঞানের ঘুগে ক্রমক্ষীয়মান হওয়া 
সত্বেও কৌশলী প্রচারক ও সংরক্ষণশীল পত্র-পত্রিকার দৌলতে মরলবিশ্বাীর মন 
এখনও মোহাচ্ছন্ন। বৃদ্ধি দিয়ে ব্যাখ্যায় নয় এইরকম ঘটনার সংস্পর্শে আসতে 
যেন আমরা উদ্গ্রীব। এইরকম অলৌকিক টনার সংস্পর্শে এসে আমরা যেন 
নৃত্যিই যুক্তিবুদ্ধি হারাতে ভালবামি। এইত সেদিনের কথা ভোলনি নিশ্চয়ই । 
সর্বভারতীয় সংবাদপত্রে জনৈক যোগীর সম্পর্কে ঢক্কামিনাদ। অত্যাশ্র্য ব্যাপার । 
অলৌকিক কাণ্ড । মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে অবহেল।। যীশুর পর এই প্রশী ক্ষমতা 
প্রদর্শন আর কারুর দ্বারা সম্ভব হয় নি। জলের উপর দিয়ে হেটে যাবেন 
যোগিবর ; অথচ পা ভিজবে না । এর আগে এই যোগী সম্পর্কে যে সব প্রশস্তি 
প্রকাশিত হয়েছিল তার ছুটে! হেড লাইন মনে করিয়ে দিচ্ছি। «ধনীশ্রেষ্ট 
রমণী যোগিশেষ্ঠের পদমূলে” “যোগী ও মাঁরলিন মনরো”, “যোগীর সাক্ষাৎ- 
প্রার্থী কুটনৈতিক ও রাঁজনৈতিক নেতা” «বার্ঠাজীবীদের আগরে যোগিবর ।” 
অলৌকিক বিশ্বান মানুষের মনে বেঁচে থাকলে সমাজের একাংশ নিঃসন্দেহে 
লাভবান হতে পারেন-এই ঢক্কানিনাদ থেকে সেটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ । 
কাঁজেই ১১০০ থেকে ৫*১'০* মুল্যের সব কয়খানি দর্শক আসনই যে পূর্ণ হয়ে 
যাবে বিচিত্র নয়। 

অবশেষে সেইদিন--১২ই জুন ১৯৬৩ এসে গেল। সংবাদপত্র, রোড, 
টেলিভিশনের রিপোর্টাররা হাজির | চিত্র-তারক1, ধনী ব্যবসায়ী, হোমর| 
চোমরা রাজকপ্নচারী ও তাদের মত সৌভাগ্যবান কিছুসংখ্যক দর্শক নিংশ্বাস 
রোধ করে নিজের নিজের আসনে উপবিষ্ট । স্ফটিক স্বচ্ছ জলরাশি পদম্পর্শে 
ধন্য হবার জন্য উদ্গ্রীব। যোগীবর প্রবেশ করলেন।** কি দারুণ 
'যু্য।টিকাইম্যাক্ে” এই অতি নাটকীয় প্রস্তুতির পরিসমাঞ্ডি ঘটেছিল নিশয়ই 
মনে আছে। যোগীবর তোমার আমার মত সামান্য মানুষের ন্াঁয় মাধ্যাকধণ শক্তির 
কাছে পরাজিত হলেন। আত্মিক শক্তির কাছে প্রক্কতির নিয়ম হার মানলে! না। 
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কিন্ত যেগীবর লজ্জিত হলেন না। তার অলৌকিক শক্তি প্রদর্শনের তারিখ ক্রষশ 
পিছিয়ে দিতে লাগলেন । আজও শক্তি প্রদিত হয়নি । ছু'তিন বছর ধরে আর 
এক যোগী সংবাদপত্রের শিরোনামায় স্থান পাচ্ছেন । এর অন্বন্ধে 'মানবমন'-এর 
পাতায় উল্লেখ দেখেছ বোধ হয়। ইনি একাধারে খ্ধষে এবং ষোগী। ইনি একটু 
বেশি বুদ্ধিমান, অনেক বেশি ব্যবসায়ী । যোগবলে প্রাকৃতিক শক্তিকে পরাভূত 
করার মত তামাস। প্রদর্শনের চেষ্ট! করেন না। €বিটুল* ও 'পপ.-নিঙ্গার' তার 
আরামপ্রদ. আশ্রমের প্রতি বিশেষভাবে আমক্ত । তিনি «1913506200612121 
11760169610 শিক্ষ। দিচ্ছেন । ধ্যানযোগে তুরীয় অবস্থ। গ্রান্তি। এ অবস্থায় 
পৌঁছুনোর জন্ত আর তোমাকে কষ্ট করে এল. এস. ডি, মেকালিন সংগ্রহ করতে 
হবে না। সামা।জক অসাম্য ঘোচাবাঁর সহজতম পথ ! তুরীয়ানন্দ লাভের পথ! 
এই আবিষ্কার এই যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কার । মার্কস, লেনিন, গান্ধী, টষ্ট়, 
মাও, মাকুসেব মমপধয়ে উঠেছেন এই মহষি। ধন্য সংবাদপত্রের প্রচারকৌখল। 
ধন্য ডলার-ষ্টাসিং-মার্কের খেলা! ! 

অলৌকিকত্বের মোহ, আদিপ্রতিমার আকর্ষণ কতখানি সমষ্টিনিজ্ঞনের 
ব্যাপার আর কতখানি ব্যবসায়ী কৌশল, এইবার বোধহয় তোমার বুঝতে কষ্ট 
হবে না। কিন্তু যাদের আমরা অশিক্ষিত জনসাধারণ মনে করি, তাদের আকর্ষণ 
করা এই সব যোগিদের উদ্দেস্ত নয়। তার! তত্ব শিক্ষায় তোমার আমার থেকে 
হয়ত পিছিয়ে আছে, কিন্তু সহজবুদ্ধিতে তারা একটুও কম নয় । মহারাজ, 
যোগিরাঁজের কর্মস্থল শেঠ-সগুদাগরদের শহর নগর এবং এদের দালাল নতুন 
আলোকপ্রাঞ্থ নিওলাইটের দল। অলৌকিকত্বে বিশ্বাস, অতিমানবতায় আস্থা 
শুধু সমষ্টি নিজ্ঞনাশ্রিত প্রজাতি স্বপ্ন বলে যাঁরা মনে করেন আমি তাদের দলে 
নই। এই বিশ্বাস, এই অবস্থাকে বজায় রাখবার জন্য মোটা ও ক্স হুরকমের 
প্রচার ব্যবস্থাই বর্তমান । এইটে তোমাকে বুঝিয়ে বলবার জন্তই পুরণে। কাহিনী 
দুটে। আবার বলতে হল । 

এবার অমেরিকাতে সাম্প্রতিক কালে স্বপ্ন নিয়ে যন্্রনির্ভর যে সব পরীক্ষ।- 
নিরীক্ষা! চলছে তাঁর একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেবার চেষ্টা করবো । ওরা যাকে 
বলে ফ্রয়েভোত্তর স্বপ্ন-সমীক্ষা! । 

স্বপ্নসমীক্ষাব গুরুত্ব যথেষ্ট । ফ্রয়েভোত্তর স্বপ্ন-সমীক্ষা নিয়ে বেশ কিছু বই 
বেরিয়েছে । নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত এডুইন ডায়মণ্ডের লেখ! “দি সায়েন্স 
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অফ ড্রিমস্‌" বইটিতে অংক্ষেপে অনেক কিছু বল৷ হয়েছে । অধ্যাপক ক্যালভিন 
হালে আমেরিকাতে স্বপ্ন নিয়ে অনেক কাজ করেছেন। প্রায় দশহাঁজার স্বপ্র 
বিশ্লেষণ করে একটা সর্বন্বীকৃত ব্যাখ্যাক্রম ও প্রতীক নির্ধারণের চেষ্টার মধ্যে 
যথেষ্ট বাহাদুরি আছে। তাদের ব্যাখ্যা গ্রহণে আমার আপত্তি ও অক্ষমতার 
মধ্যে বৈজ্ঞানিক যুক্তি আছে কিনা পাঁঠকর। বিচার করবেন । 


চি 


আমি প্রধানত এঁদের তথ্যবিবরণই তোমাকে শোনাচ্ছি। অবশ্য আমার 
নিজন্ব মন্তব্য সমেত। আলোচন। প্রসঙ্গে কিছু পুনরুক্তি করতে বাধ্য হচ্ছি। 
তা না হলে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা যাবে না। 

স্বপ্নবিজ্ঞানের বয়স খুবই কম | এই শতাব্দীর শঞ্চাশের পর থেকে স্বপ্ন নিয়ে 
বিজ্ঞানসম্মত পরীক্ষানিরীক্ষার শুরু । অবশ্ত, এর পঞ্চাশ বছর আগে সিগমু 
ফয়েড-এর “দি ইণ্টারপ্রিটেশন অফ ড্রিমস* প্রকাশিত হয়, এবং স্বপ্নসমীক্ষা 
সাধারণের মধ্যে বিশেষ গুঁহস্থুক্যেব হৃষ্টি করে । শিল্পীসাহিত্যিক, নাট্যচলচ্চিত্র 
পরিচালকর৷ ফ্রয়েডীয় ভাঁবধারায় অশ্প্রাণিত হয়ে ফ্য়েডীয় স্বপ্নপ্রতীকের সাহায্যে 
অবদমিত ইচ্ছার রূপাঁয়ণে তৎপর হয়ে ওঠেন । সাম্প্রতিককালে ফ্রয়েড-অন্ুরাগীর 
সংখ্যা কিছু হয়তে| হ্রাস পেয়েছে, কিন্তু পশ্চিমী সংস্কৃতিতে এখনও ফ্রয়েডের 
গ্রভাঁব সর্বাধিক । আমি এবং আমার মতো! বস্তবাদী দর্শনে বিশ্বাী বিজ্ঞান- 
কমী'রা অস্তর্দর্শনভিত্তিক “নাইকে।-এযান।লিটিক” তন্বকে, এর জনপ্রিয়ত। সত্বেও, 
বিজ্ঞানসম্মত তত্ব মনে করি না। ফ্রয়েড, আমার মতে, মেটাসাইকলজির 
গ্রবর্তক। কাজেই, বলা চলে, ফ্রয়েডোত্তর কালের স্বপ্র-গবেষণ। থেকেই স্বপ্র- 
বিজ্ঞানের সুত্রপাত । 

আদিম যুগ থেকে মানুষ স্বপ্ন নিয়ে, বিশেষ করে স্বপ্নব্যাখ্যা নিয়ে, কৌতুহল 
প্রকাশ করে আসছে । স্বপ্ন নানাভাবে মানুষের চিন্তাভাবন।, জীবনযাত্রা গ্রণ।লীকে 
প্রভাবিত করেছে। মানুষ স্বপ্নের মধ্যে ঈশ্বরের আদেশ, ভবিষ্যতের নির্দেশ 
খু'জেছে, স্বপ্রব্যাখ্যার জন্য পুরোহিত ধর্মযাঁজকের শরণ'পন্ন হয়েছে, স্বপ্রের মধ্যে 
গোঠী-সম্প্রদায়ের ভালোমনের ইঙ্গত পেয়েছে । রোগনির্ণয়ের ও রোগনিরাময়ের 
উপায় হিনেবে ম্বপ্পের ব্যবহার সব দেশেই প্রচলিত ছিল, এখনও আছে। 
স্বপ্না মাঁছুলি ও ওষুধের চাহিদা অতিসভ্য মানুষের মধ্যে আজও রয়েছে । 
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এপ্রফেটিক ড্রিখ' সম্পক্কিত দূর্বলত। মানুষের আজও কাটে নি। এব্রাহাম লিঙ্কন 
আততায়ীর হাতে নিহত হবার কয়েকদিন আগে যে স্বপ্রটি দেখেছিলেন, তার 
উল্লেখ বিশ্বামীর। আজও সগর্বে করে থাকেন [১]। অলোকচৃষ্টি ( ক্লেইরোভয়েন্ন ) 
আজ পুরোহিত ধর্মযাজকের দ্র ছেড়ে প্যারাসাইকলজিষ্টদের মনোযোগ আকর্ষণ 
করেছে । আমেরিকান সাইকোলজিক্যাল এ্যাসোসিয়েশনের একজন ভূতপূর্ 
প্রেমিডে্ট' গার্ডন।র মারফি কয়েকবছর আগে এক পুম্তকে অনেকগুলো 'প্রফেটিক 
ড্রিম'এর বিবরণ গ্রকাশ করেছেন । চল্িশ বছর আগে লিগুবার্গের শিশুপুত্র 
হুরণের কাহিনী তোমার হয়তে। মনে আছে । মে সময় হার্ভার্ডের সাইকোঁলজি- 
কাল ক্লিনিক থেকে সংবাদপত্রে বিবরণ দিয়ে এই অপহরণ-সংক্রান্ত স্বপ্ন সংগ্রহ 
কর] হয়। ১৩০০ ন্বপ্পের মধ্যে মাত্র সাতটিতে যে ভাবে শিশুর মৃত দেহটি পাওয়া 
যায়, সে সম্পর্কে খানিকট। আভাঁদ ছিল [২]। তা সত্বেও সাইকিক্যাল রিলার্চ 
বা প্যারা-সাইকলজির গৌরব ক্ষুপ্র হয় নি। এক হাজারের মধ্যে একট! স্বপ্নও 
যদি ভবিষ্যতের বাঙা বহন করে আনে» তবে লেই একটাকেই সাধারণ মানুষ 
মনে রাখে । ভাববাদ রহস্যবাদ প্রভাবিত মানুষের পক্ষে এই মনোঁভাবই 
স্বাভাবিক । 

স্বপ্ন এক সময় শিল্পীসাহিত্যিকদের বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছে। কিছু 
হিষ্টিরিক টাইপের কবি ও শিল্পী স্বপ্নের মধ্যে স্থষ্টির প্রেরণ। পেয়েছেন । মাছুলি 
ওষুধের মতে৷ অত বেশি না হলেও স্বপ্নাগ্ভ কবিতা-গল্পের সংখ্যা খুব কম নয়। 
রোমান্টিক যুগের কবিরা নাইট গাউনের উপর ন্বপ্নে পাঁওয়! কবিতার লাইন 
লিখে রাখতেন । কবি কোলরিজ তার অতি-পরিচিত কুবল! খ-কে (১৮৯৭) 
স্বপ্নগ্য কবিতা বলে দাঁবি করেছেন। রবার্ট লুই ট্টিভৈনসনের অধিকাংশ গল্পের 
প্লটই নাকি স্বপ্নার্দিষ্ট। জেকিল হাইড-এর আখ্যানভাগ ন্বপ্লে পাওয়া। 
্িভেনসন মনে করতেন যে, ন্বপ্রের “ছোট মানুষরা (লিটুল পিপল) তার 
সাহিত্যের জনক। 

রোমার্টিক কবিতা অথব! ভূতুড়ে গল্পই শুধু স্বপ্নে পাওয়া গেছে ভাবলে তুল 
হবে। কিছু কিছু উচুদরের বিজ্ঞানচিন্তাও বৈজ্ঞানিকরা স্বপ্নে পেয়েছেন বলে দাবী 
করেন [৩]। পুরণে! কথা ন! হয় ছেড়ে দিলাম । ১৯৩৬ সালের একজন নোবেল 
লরিয়েট তাঁর আত্মজীবনীতে স্পষ্ট ভাষায় লিখেছেন, তীর নোবেল পুরস্কার 
পাওয়া আবিষ্রিয়ার মূলে ছিল স্বপ্ন [৪]। ১৯২১ সালে তিনি অন্ুমাঁন করে- 


১০৬ পাভলভ পরিচিতি 


ছিলেন যে নার্ম্পন্দন-সম্প্রপারণ ঘটে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে। প্রমাণ করার 
মতো৷ পরীক্ষানিরীক্ষীর হদিশ পেলেন অনেক বছর পরে, ঘুমের মধ্যে স্বপ্নের 
মাধ্যমে । বৈজ্ঞানিকরাও সংস্কারমুক্ত নন। 

এই মব এক্রিয়েটিত ড্রিম” 'প্রফেটিক ড্রিম'-এর মতোই অনেকর্দিন ধরে 
মনন্তাত্বিকদের ধাঁধার মধ্যে রেখেছে, রহস্কবাদকে প্রশয় দিয়েছে । গত কয়েক- 
বছর ধরে স্বপ্রবিজ্ঞানের যেসব পরীক্ষানিরীক্ষ। অনুষ্ঠিত হয়েছে, তার ফলে আমরা 
এখন স্বপ্ন সম্পর্কে অনেকট! শ্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গী লাভ করেছি, স্জনক্রিয়ার শ্বরূপ 
ধরতে পেরেছি । তাছাড়৷ এখন মন্ডিষ্কবিজ্ঞান মনে রাখা, ভূলে যাওয়া ইত্যাদি 
ব্যাপারের উপর নতুন আলোকপাত করেছে। মন্তিষ্কভিত্তিক বস্তবাদসম্মত 
মনোবিজ্ঞান এখন অনেক রহস্তের সমাধানে সক্ষম। এডুইন ভায়মণ্ড-এর 
ছোট বইটিতে ক্রয়েডোত্তর যুগের পরীক্ষানরীক্ষার সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে, 
পরীক্ষকরা যেসব নতুন তথ্য সংগ্রহ করেছেন তার পরিচন্ন আছে, এবং এই লব 
তথ্যকে ভিত্তি করে নতুন যে সব তত্ব গড়ে উঠছে তাঁর আলোচনা আছে। 
আমরা প্রথমে তথ্যগুলির উল্লেখ করে তোমার পুরণো৷ ধারণাগুলো দূর করার 
চেষ্টা করব এবং তারপর নতুন তত্ব তম্পর্কে আমাদের নিজম্ব মতামত ব্যক্ত 
করব। এই প্রমঙ্গে পাভলভ-এর আবিষ্কৃত নিস্তেজন। প্রনঙ্গের অবতারণা এসে 
পড়বে । দুঃখের বিষয়, আলোচ্য লেখক পাঁভলততদ্ব সম্পর্কে পুরোপুরি নীরব 
থেকেছেন । 

স্বপ্ন নিয়ে যন্্নির্ভর পরীক্ষানিরীক্ষার প্রথম উদ্যোক্তা শিকাঁগে। বিশ্ববিষ্ঠালয়ের 
শারীরবৃত্তের অধ্যাপক নাথানিয়েল ক্লাইটম্যান। ১৯২৯ সালে বার্জার ইলেকট্রো- 
এনসেফালোগ্রাম সম্পফিত প্রথম রিপোর্ট প্রকাশ করেন। পাঁচ বছরের মধ্যেই 
ক্লাইটম্যান স্বপ্রসমীক্ষায় এই যন্ত্রের- সাহায্য গ্রহণ করেন। যন্ত্রটকে আরো 
দু-একটি বাড়তি বন্দোবন্তের সাহায্যে স্বপ্র-সমীক্ষায় বিশেষ উপযোগী করে গড়ে 
তোলা হল; যাতে একই চার্টে মন্তিষ্কের বিছ্যুত্তরঙ্গের পাশাপাশি শ্বাস-প্রশ্বাস 
ঘুমন্ত দেহের নড়াচড়া» এবং চোখের কাঁপনের গতিবেগ নির্ণয় পম্ভব হতে 
পারে। ইলেকট্রোএসেফালোগ্রাম সম্বন্ধে দু-একটি প্রাথমিক তথ্য জান। থাকলে 
ক্লাইটথ্যানের পরীক্ষানিরীক্ষার ত!ৎপর্য অনুধাবন সহজ হবে। জার্মানীর এক 
স্নাুতত্বের অধ্যাপক হান্সি বারজার উদ্ভাবিত মস্তিষ্কের বিদ্যুত্তরঙ্গ পরিমাপের 
এই যন্ত্রটির কাজ মস্তিষ্কের বিদ্যুংতরক্কে প্রায় দশ লক্ষ গুণ শক্তিশালী করা৷ এবং 
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একটি গ্রাফ-পেপারের উপর একটি পেম্সিলের সাহায্যে তার প্রতিলিপি ফুটিয়ে 
তোলা। জাগ্রত ঘুমস্ত বিশ্রান্ত--ইত্যা্দি মস্তিষ্কের বিভিন্ন অবস্থায় কাগজের 
উপর বিভিন্ন ধরনের লেখ! দেখা খাবে । জাগ্রত অবস্থায় চোঁখ বন্ধ থাকলে 
যে লেখা পাওয়৷ যায় ( সেকেণ্ডে ম্পন্দনসংখ্যা আট থেকে তের) তার নাম 
এযালফা রিদম্‌। গভীর ঘুমে স্পন্দনচক্রগুলো ধীরগতি ও বড় হয়ে দেখা 
দেবে এবং স্পন্দনসংখ্য। হবে সেকেণ্ডে আধ থেকে দুই। এর নাম ডেলট! 
রিদমূ। কোনো বিষয়ে মনঃনংযোগ করলে বিদ্যুতের স্পন্দন একেবারে 
থেমে যাবে । 

চোখের তার৷ ঘুমের মধ্যে ধীরে ধীরে এদিক ওদিক ঘোরে, বাচ্চাদের ঘুমন্ত 
অবস্থায় পর্যবেক্ষণের ফলে এ খবর ক্লাইটম্যানের জানা ছিল। ঘুমস্ত মানুষের 
চোখের তারার কাপনের অন্য একটা বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করলেন গবেষক। ঘুমিয়ে 
পড়ার প্রায় নব্বই মিনিট পরে চোঁখের তাঁর! খুব দ্রুত এবং জোরে জোরে 
নড়তে শুক করে। ছুটে! চোখই একই সময়ে একই দিকে ঘোরে, মনে হয় 
তাঁরা যেন টেনিস খেল! দেখছে । এই দ্রুত চোখের তারার ঘোর! বেশ 
কিছুক্ষণের জন্য চলে । এই ঘোরার নাম দেওয়। হয়েছে “র্যাপিভত আইমুভমেণ্ট', 
ক্ষেপে আর-ই-এয | এই সময় জাগিয়ে দিলে প্রায় শতকরা নিরানব্বই জন 
বলবে তার স্বপ্ন দেখছে । দেহের অন্যান্য পরিবর্তন এবং বিদ্যুতৎ-তরজগলেখ! 
দেখে মনে হবে তারা যেন জেগে রয়েছে । নিঃশ্বাস প্রশ্বাম ও ধমনীর গতিবেগ 
আর ঘুমন্ত অবস্থার মতো নেই। রক্তচাপ ও আন্রষঙ্গিক দৈহিক ক্রিয়াকলাপ 
নিয়মিতভাবে ওঠ নামা করতে থাকে, প্রক্ষোভতাঁড়িত হলে বা দৈহিক 
পরিশ্রমের সময় যেমন হয়। ভেতুবে তুলকালাম কাণ্ড চলছে, অথচ বাইরে 
থেকে সেট বোঝা যাবে না। নিস্পন্দ হয়ে পড়ে আছে ঘুমস্ত মানুষটি। 
পেশীগুলো৷ নরম তুলতুলে, মাথা ও চিবুককে ঠিক জায়গায় রাখতে পারছে না 
ঘাড়ের পেশী । এই আর-ই-এম প্রথম দিকে প্রায় নয়/দশ মিনিট স্থায়ী হয়। 
যত রাত “ভীর হবেঃ আর-ই-এম ব| স্বপ্রকাঁল ততই দীর্ঘস্কা়ী হবে। আটঘণ্টা 
ঘুমের মধ্যে নিয়ম করে আমর! প্রায় পাঁচবার স্বপ্ন দেখি; মোট স্বপ্র দেখার সময় 
প্রায় দেড় ঘণ্টা। বল। বাহুল্যঃ 'র্যাপিভ আই মুভমেণ্ট*এর সময় ছাড়। অন্য 
সময় ঘুম ভাঙলে কোনে মানুষই ন্বপ্নের কথা বলবে না। এই থেকে গবেষকরা 
এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে আমাদের স্বপ্র দেখার সময় ছক কাটা!» পূর্বনির্ধারিত । 
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মার-ই"এম পর্বে ঘুম ভাঙানোর পর ধারা শ্বপ্রবৃত্ান্ত বলতে পারেন, 
পুরে। ঘুমের পর সকালে উঠে তারও কিন্তু কোনো স্বপ্নই মনে আনতে 
পারেন না। 

ল্যাবরেটরিতে ব্বেচ্ছাঁদেবক ডেকে অথবা পয়সা দিয়ে মানুষ সংগ্রহ করে, 
তাদের উপর এইসব জটিল য্্পাতি-নির্ভর পরীক্ষ। চালানো হয়েছে । এই 
পরীক্ষার ফলে অনেক তথ্য জান। গেছে । ব্বপ্নবুন্তাত্ত যথাষথভাঁবে জানবার ব| 
গানাবার কোনে! নিশ্চিত পদ্ধতি এর আগে ছিল ন1। সমীক্ষাধীন ব্যক্তিকে 
আর-ই-এম পর্বে ঘুম ভাঙিয়ে শুধু যে স্বপ্পবৃততাত্ত জান। গেল তাই নয়, ঘুম ও 
স্বপ্নের আরে! অনেক ব্যাপারে আলোকপাত সম্ভব হল। কতবার স্বপ্ন দেখিঃ 
কতক্ষণ ধরে স্বপ্ন দেখি, স্বপ্ন দেখার সময়কার শারীর্বুত্তের খুঁটিনাটি ইত্যাদি 
অনেক প্রশ্নের উত্তর মিলল | যাঁরা কোনো স্বপ্ন দেখেন না বলে মেরীর নামে 
পথ করতে রাজি ছিলেন, তারাও আর-ই-এম পরবে ঘুম ভাঙানোর পর স্ব্- 
বিবরণী শুনিয়ে চমক লাগালেন, নিজেরাও চমকে গেলেন। 

ক্লাইটম্যানরা দাখি করেন যে ই-ই-জি ও আর-ই-এম সহযোগে ঘুম ও স্বপ্র 
সম্বন্ধে সর্বজনীন এক নৈশ প্যাটানের সন্ধান পাওয়। গেছে। এই প্যাটার্ন 
পূর্বনিদদিষ্ট, এই পূর্বনির্ধারিত পথে ঘুম ও স্বপ্নকে ভ্রমণ করতেই হবে। 

তুমি যদি ক্লাইটম্যানদের সমীক্ষাববীন হয়ে গায়ে মাথায় ইলেকট্রোেড আর 
তার লাগিরে গুদের একট। বিছানায় শুয়ে পড়ে, তা হলে প্রথমটায় তোমার 
চৌখের সামনে ভেসে উঠবে আবছ। মৃত্তি, অস্পষ্ট নানারকমের আলোঁকরশ্মি। 
মনে হবে নিরালম্ব নিরাশ্রয় হয়ে তুমি শূন্যে ভানমান। এই সময় জাগিয়ে দিলে 
স্বপ্ন দেখছিলে মনে হতে পারে, কিন্ত স্বপরবৃত্বাস্ত কিছুই ধলতে পারবে না । এই 
সময় সেকেণ্ডে দশ ঢেউয়ের এযালফাছন্দ অঙ্কিত হতে থাকবে বিদ্যুৎলেখ 
গাফকাঁগজে । এরপর দ্বিতীয় পর্ব। ঘুম গভীর হয়ে আসছে, ই-ই-জির 
'লখাগুলোও বদলে যাচ্ছে। টেকে থেকে জড়ানো স্থতো ছাঁড়িযে নিলে যে রকম 
দেখতে হয়, ঠিক লেই রকম দেখতে হচ্ছে; পরিভাষায় যার নাঘ “ক্লিপ-ম্পিগুল | 
ঢেউগুলো টুকরো টুকরে। হয়ে যাচ্ছে, বিস্তার বাড়ছে কমছে। স্থায়িত্ব পনেরো 
মিনিট। ক্রমশ তৃতীয় পর্বে তুমি গভীর ঘুমে তলিয়ে যাবে। বিদ্যুত্তরঙ্গচিত্রে 
দেখ! যাবে শ্নথগতির বড় বড় ঢেউ । ছবিট! যেন পাহাড় ও উপত্যকার । এখন 
সেকেণ্ডে একট|। কি হুটো ঢেউ দেখ! যাচ্ছে গ্রাফকাগজে, যাঁকে বল। হয় ডেলট|- 
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ওয়েভ । তিরিশ মিনিটের মতো স্থায়ী এই পর্ব। তারপর আবার দ্বিতীক্ষ পর্ব 
হয়ে প্রথমে প্রত্যাবঙন | 

ঘুমিয়ে পড়ার নব্বই মিনিটের মধ্যে স্বপ্রপর্বের শুরু হবে। চোখের তারার 
কাপন ভ্রততর হচ্ছে। র্যাপিভ আই মুভমেণ্ট দেখা যাচ্ছে। ই-ই-জি প্যাটার্ন 
বদলে গেছে । আগেই সে কথা বলা হয়েছে । দশ মানিট ধরে প্রথম স্বপ্রনাট্য 
অভিনীত হল। স্বপ্ন শেষে তুমি আবার থম পর্বে চলে যাবে । সেখান থেকে 
দ্বিতীয়, দ্বিতীয় থেকে তৃতীয়। আবাঁয় আসবে ডেলটা-ওয়েভ। এবার ঘুম তত 
গভীর নয়। দ্বিতীয় পর্ব হয়ে প্রথম পর্বে প্রত্যাবর্তন এবং পরে দ্বিতীয় স্বপ্র দেখা 
আরম্ভ হবে। লময় সবশ্তন্ধ নব্বই মিনিট । প্রথম ঘুমের পর তিন ঘণ্টা বাঁদে 
স্বপ্নের দ্বিতীয় অধ্যায় । স্থায়িত্ব গড়ে উনিশ মিনিট! এইভাঁবে চলবে বৃত্তের 
পুনরাবৃত্তি। তৃতীয় দ্বপ্র দেখা চলবে প্রায় চব্বিশ মিনিট ধরে । শেষ স্বপ্ন দেখবে 
ভোররাত্রে, স্থায়ী হবে আরো! বেশিক্ষণ | 

আর ই-এম নিয়ে নানারকমের গবেষণা হয়েছে । শুধু শিকাগে। নয়ঃ আরে! 
অনেক কেন্দ্রে হাজার হাজার ফুট গ্রাফকাগঙ্জের উপর বিদ্যুত্তরঙ্গলেখ-পেন্সিলের 
দাগ পড়েছে । গবেষকরা একবাক্যে বলেছেন যে, এই অক্ষিগোলকের ঘন ঘন 
ঘূর্ণন; উলম্ব বা আশ্ভূমিক যে রকমই হোঁক না কেন_ স্বপ্ননায়কের স্বপ্নদর্শনের 
চেষ্টা । নিজের অভিনয় নিজে দেখছেন সামনে পিছনে উঁচুতে নিচুতে চোখ 
ঘুরিয়ে। অবশ্য এঁরা এ কথাও বলছেন যে, স্বপ্নে নিষ্ছিয় ভূমিকাও গ্রহণ করা 
যায়। তাকিয়ে আছি কিন্তু দেখছি না, কথা কানে যাচ্ছে কিন্তু শুনছি না 
এরকম অবস্থার সঙ্গে অনেকেই পরিাচিত। এই অবস্থায়ঃ গবেষকরা! স্বীকার 
করেছেন, চক্ষুগোলকের ঘূর্ণন দ্রুত হবে না । অর্থাৎ আর-ই-এম ছাড়াও স্বপ্ন 
আছে, অমোঘ নিয়মেরও ব্যতিক্রম আছে। 

্বপ্নমীক্ষকদের দৌলতে স্বপ্র-ঘুম সম্পর্কে আরো অনেক তথ্য জানা গেছে। 
স্বপ্পু দেখার সময় ও স্বপ্রের স্থায়িত্বকাল অপরিবর্তনীয়; টাকা-পয়সায় লোভ 
দেখিয়ে, ওষুধ বা মদ খাইয়ে সাধারণত এর পরিবর্তন ঘটানে। যায় না[৫]। অবশ্য 
এ জম্পর্কে সকলে একমত নন[৬])। ডেমেট, ফিশার প্রমুখ ' মনস্তাত্বিক 
এ্যামফিটামিন জাতীয় ওষুধ খাইয়ে স্বপ্রবৃত্ত পরিবর্তনের চেষ্টা করেছিলেন। সফল 
হন নি। ঘুম ও স্বপ্ন দেখা থেকে নিবৃত্ত করার ফল খুবই বিপজ্জনক হতে পারে । 
সাধারণত এই অবস্থায় মানসিক অসুস্থতার লক্ষণ প্রকাশ পাঁয় এবং স্বপ্নের পরিবর্তে 
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স্বেচ্ছাসেবকর। অমৃলপ্রত্যক্ষদর্শন ( হালুসিনেশন ) করেন । অনেকে স্বেচ্ছায় নিজের 
উপর দীর্ঘকাল জেগে থাকার পরীক্ষা! চালিয়েছেন এবং নিজেদের অভিজ্ঞত! 
লিপিবদ্ধ করেছেন[৭]| ঘুম ছাঁড়া মানুষ বাচে না, এ ধারণ! সকলেই পোষ্ণ 
করেন। কিন্তু স্বপ্ন থেকে বঞ্চিত হলেও মানুষ অস্থস্ব হয়ে পড়তে পারে, প্পও 
আহারনিদ্রার মতোই প্রয়োজনীয়, এই সম্পূর্ণ নতুন তথ্য আবিষ্কারের জন্য 
্রয়েডাত্তর সমীক্ষকদদের ধন্যবাদ দেওয়া! যেতে পারে। উইলিয়ামস ডেমে্টের 
পরীক্ষানিরীক্ষার ফলে [৮] জান! গেছে যে স্বপ্প থেকে বঞ্চিত মানুষ যেনতেন- 
প্রকারেণ বেশি স্বপ্ন দেখার চেষ্টা করে অভাব পুষিয়ে নিতে চায়। স্বপ্ন থেকে যত 
বঞ্চিত হয়, ততই অনুস্থ হতে থাকে এবং “হালুিনেশন' দেখতে থাঁকে। কয়েক 
রাত স্বপ্ন দেখা থেকে আংশিক বঞ্চিত রেখে পরে অবাধে ঘুমৌবার স্থযোগ দিয়ে 
দেখ! গেছে যে বঞ্চিত ব্যক্তির] স্বাভাবিকের চেয়ে প্রায় ছিগুধ সময় স্বপ্ন 
দেখছে । 

স্বপ্ন দেখার অপরিহার্ধতা নিয়ে কোনো মতভেদ না থাকলেও স্বপ্পের কারণ 
ব্যাখ্যা ও এই অপরিহার্যতাঁর প্রকৃতি নিয়ে যথেষ্ট বিতণ্ডা চলেছে । তিনটি গ্ঞ্নই 
পরম্পর-সম্প কত, একসঙ্গেই আলোচন! চলতে পারে । এই আলোচনা আরম্ত 
করার আগে একট। কথা! বলে নেওয়া দরকার 

পন পূর্বনির্ধারিত নির্দিষ্ট ছকে বীধা সুচী মেনে চলে, এই যান্ত্রিক ধারণ। সম্থন্ধে 
কিছু বিজ্ঞানী এখনও সন্দিগ্ধ। তারা মনে করেন, ল্যাবরেটরির পরিবেশে 
পরীক্ষকের নিয়ন্ত্রণাধীনে স্বপ্ন দেখার ফলে স্বপ্ন দেখার সময় ও স্বপ্রের স্থায়িত্বকাঁল 
এই ধরনের অস্বাভাবিক গতিপ্রকৃতি লাঁভ করে থাকতে পারে। যতদিন না 
কোনে। গবেষক এই তথাকথিত যাস্ত্রিকতাঁর বিরুদ্ধে তথ্যগ্রমাণ উপস্থিত করছেন, 
ততদিন এই প্রতিবাঁদকে অগ্রাহা করা চলে। ঘুম-জাঁগরণের যদ্দি একটা! নির্দিষ্ট 
সম্পর্ক থাকতে পারে, পৃথিবীর আহিক ছন্দ যদি আমর! মেনে নিতে পারি, তবে 
্বপ্র-ঘুমের এই নির্দিষ্ট ছন্দকেই বা অশ্বাভাবিক বলব কেন? প্রকৃতির বন্থ 
ব্যাপারই তো এই ধরনের নিয়মশৃংখলার অধীন, বল! চলে স্বাভাবিক 
ক্লাইটম্যানর! এই রকম বলবেন | 

স্বপ্প দেখি কেন? শারীরবৃত্তিক প্রয়োজনে ন] মনস্তাত্বিক প্রয়োজনে ? না» 
্বপ্রের মধ্য দিয়ে শরীরমন দুয়েরই প্রয়োজন মেটাই 1 

ডঃ চার্লস ফিশার মনস্তাত্বিক প্রয়োজনের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন । ফিশার 


বাদ 
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সাইকো-খ্যানালিটিক অর্থাৎ ফ্রয়েডীয় গোষ্ঠীর অন্তভূক্তি। তার মতে স্বপের 
কাজ শৈশবের যৌন ও অন্তান্ত প্রেরণাঁকে মুক্ত কর|। অবদমিত কামনার 
তৃপ্তি সাধন । সেই ক্ল্যাসিকাল ফ্য়েডীয় তত্বকথা। প্রমাণ? প্রথম প্রমাণ, 
মিঃ এক্স ও অন্যান্ত কয়েকজন ব্বপ্রবঞ্চিত লোকের অতিরিক্ত ক্ষুধ। ও খাবার 
ইচ্ছ|। | দ্বিতীয়, এঁর! নিজেদের বাচ্চাদের পর্যবেক্ষণ করে দেখলেন যে তিন 
থেকে ছ-মাসের মধ্যে তাদের 'র্যাপিড-আই-মুভমেপ্ট" আরম্ভ হয়। এবং 
দর্শনেদ্দ্িয় অনেকট। পরিণতি প্রাপ্ত হয়। এই সময় থেকে তারারাতে ঘুমোয়, 
স্বপ্র দেখে এবং আন্গুল চুষতে থাকে । এই সময় মায়ের দুধ বা বোতল 
আর রাতে বড় বেশি দরকার পড়ে না। আঙ্গুল চুষে এবং খাবার স্বপ্ন দেখে 
নাঁকি তাঁর! তৃপ্তি পাঁয়, তাঁদের «গরাল ড্রাইভ+-এর তাগিদ মেটে[৯]। ফ্রয়েডীয় 
মৌখিক তৃপ্তির প্রেরণ| বা ইচ্ছা! যৌন-জীবনের প্রথম পর্ব। বড়রাঁও স্বপ্নের 
সাহায্য এই আনন্দ পায়, এই আনন্দ তাদের দরকার। থুম বা স্বপ্র থেকে 
বাঞ্চত হলে এই আনন্দলাভ স্থগিত থাকে | বেশিদিন স্থগিত রাখ! যায় না। 
একট। সময় “ওরাল লিবিভো'র বাঁনন। সংজ্ঞানের রাজ্যে বিন ছন্পবেশে বোরয়ে 
আসে। তখন এ অতিরিক্ত ক্ষণ! ও খাবার ইচ্ছা প্রকাখ পায়। স্বপ্রবঞ্চিত 
মিঃ এক্স-এর অতিভোজনস্পৃৎ! নাক একট! সর্বজনীন ব্যাপার । স্বপ্নবঞ্চিতদের 
মানসিক অস্থস্থতার মূলে আছে এই লিবিডোতৃপ্তির অভাবজনিত আঘাত[.১০]। 
স্বপ্পে আমরা প্রতিরাতে সাময়িকভ'বে উন্মত্ত হয়ে দিনেরবেলায় উন্মাদ হবার 
সম্ভাবনাকে এডয়ে চলি! 

আমেরিকার সব ন্বপ্রগবেষক ফিশারের মতাবলম্বী নন। বাচ্চাদের আঙ্গুল 
চোষা, রাতে ঘুমানো ও স্বপ্র দেখা তাঁদের মৌখক লিবিভোর তৃপ্তি সাধন 
করে না বলে, অনায়াসে বলা যায়, ছ'মাসে মন্তিক্ষের ও সাুর ক্রম-পরিণতি 
এবং বাস্তব পরিবেশ রাতে ঘুমানো অভ্যাসের স্থষ্টি করে, তাঁর ফলে শিশুর 
'র্যাপিড আই মুভমেন্ট+ দেখা যায়, আঙ্গুল চোষ! শিশুর একটি ভৌতিক প্রয়োজন 
মেটায় । সাইকোত্যানালিটিক তত্ব প্রমাণিত হয় না বটে, তবে এই শারীর- 
বৃত্তিক মোজা কথ! অনেকট। বান্তবান্গ হয়ঃ নিঃসন্দেহে । সব স্বপ্রবঞ্চিত 
মান্গষই কি মিঃ এক্স-এর মতে। অতিভোজনে আসক্ত হয় ? 

না। অপরপক্ষে, অন্যদল ঠিক উল্টে! কথা বলছেন! রাতের ্বপ্ন উন্মত্ততার 
লক্ষণ নয় বরং নৈশ উত্সত্ততার প্রতিষেধক | এট! শুধু তত্বকথা নয়। সংবেদন 
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€ সেনসেশন ) থেকে বঞ্চিত করে তারা মানুষের উপর যেসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা 
চালিয়েছেন এবং জেট প্লেনের পাইলট, দুরপাল্লার ট্রাক-ড্রাইভারদের যেসব 
অভিজ্ঞতার বিবরণ সংগৃহীত হয়েছে--তা থেকে এই পক্ষের তত্বটি অনেক বেশি 
বাঁস্তবর্ঘে যা ও তথ্যনির্ভর বলে মনে হয়। 

কানাডার একজন বেজ্ঞানিক প্রথম ( ১৯৫০-এ) সংবেদন-বঞ্চন। ( সেন্সরি- 
ভিপ্রাইভে*ন ) নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা) করেন। অবশ্য এর অনেক আগে 
ইভাঁন পেত্রভিচ পাভলভ কুকুরের উপর এই ধরনের পরীক্ষা চাঁলিয়েছিলেন। 
মস্তিষ্কের উপর একসঙ্গে দর্শন শ্রবণ স্পর্শন ইত্যাঁদি ইন্দ্রিয় মারফৎ য'দ অনেক 
উদ্দীপক আসতে থাঁকে, (কমপিউটারের ক্ষেত্রে যাকে বলা হয় “ইন্পুট 
ওভারলোড” ) তাহলে মানমিক অস্থিরতা» চিন্তার বিশৃংখল। ইত্যাদি দেখা দিয়ে 
থাকে । এ ব্যাপারট। তোমার জানা । এর উন্টোট! যদি ঘটে, অর্থাৎ মস্তি 
যদি ইন্দ্রিয় কোনোরকম উদ্দীপনা ন| পাঠায়, ইব্দ্িয়গুলোকে যদি উদ্দীপ্ত হবার 
স্থযোঁগ থেকে বঞ্চিত কর! হয়, তাহলে ব্যাপারট! কি ঘটে? এই অবস্থাতেও 
( কম্পিউটার পরিভাষায়_-'ল্যাক্‌ অফ ইনপুট! ) মানসিক রোগের লক্ষণ দেখা 
দেবে। একট। ন্যনতম উদ্দীপন ছাড়া মস্তিক্ষের 'টোন* বজায় থাকে না, 
এ আবিষ্কার পাঁভলভ এদের অনেক আগে করেছেন । তবে মানুষ নিয়ে পরীক্ষা 
ও অনেক পরিমাঁণে তথ্য সংগ্রহ করে এই সংবেদনের অভাবজনিত অবস্থার 
একট] সর্বাঙ্গীন সঠিক চিত্র ন্বপ্রগবেষকরা কল্পনা! করতে পেরেছেন । প্রথমে 
ইংলগ্ডের রয়্যাল এয়ারফোর্পের নিঃসঙ্গ পাইলটদের কাছে এই “মন্পরি- 
ভিপ্রাইভেশন"-এর অস্থবিধার কথা শোনা যায়১১]। পাইলটদের চোখের 
সামনে দৃশ্ত-পরিবর্তন ঘটে না» কানে অনবরত একঘেয়ে শব্দ, স্পর্শনেন্রিয়ের 
একঘেয়েমি দুর করারও উপায় নেই। এর! পুরোপুরি ইন্দরিয়-উদ্দীপনা বঞ্চিত 
না হলেও আংশিকভাবে বঞ্চিত। গুহাঁবাসী সাধুসস্তদের কাহিনী[১২] 
থেকে ও “সেন্সরি-ডিপ্রাইভেশন'”এর অনেক তথ্য পাঁওয়৷ যায়। চতুর্থ শতকের 
সেইন্ট ত্যান্টনির জীবনীতে অনেক অদ্ভুত কথার উল্লেখ আছে। মকুগুহায় 
একলা থাকতেন তিনি । সপ্তাহে ছু-একদিন মাত্র সামান্য কিছু খাছ্য গ্রহণ 
করতেন। ইন্দ্রিয় উদ্দীপ্ত হত তার কমই। তার তপন্তা ভাবার অভিপ্রায়ে 
শয়তান নান। চেষ্টা করত £ প্রলুব্ধ করার জন্ সুন্দরী তরুণী, ভয় দেখাবার জদ্য 
বিকট|কাঁর নিগ্রো ইত্যাদি তাঁর কাছে পাঠানো হত। বিজ্ঞানীদের মতে 
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তিনি হালুসিনেশন দেখতেন। আমাদের পুরাণের কাহিনীতে এরকম অনেক 
গল্প আছে। অধ্যাপক হেব ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা চালালেন। কৃত্রিমভাবে 
ইন্দ্রিয় উদ্দীপনার সব ব্যবস্থা করলেন, টাঁকা দিয়ে পরীক্ষার জন্য লোক সংগ্রহ 
করলেন । এই ধরনের পরীক্ষা আরে। অনেক গবেষক' করেছেন । দেখা গেল» 
পরীক্ষাধীন বাক্তির| সবাই কিছুকাল পরেই নানারকম অদ্ভূত দৃশ্য দেখছেঃ 
নানারকমের শব্দ শুনছে, উদ্ভট উদ্ভট কল্পনা তাদের মনে আঁসছে[১৩]। যথেষ্ট 
তথ্যপ্রমাণ এইভাবে সংগৃহীত হয়েছে । পরীক্ষামূলকভাবে সংবেদনবঞ্চিত 
অবস্থা অনেকাংশে স্বাভাবিক ঘুমের অবস্থা । ছুই অবস্থাতেই ন্যুনতম সংবেদন 
মন্তি্ধে পৌছুচ্ছে। ঘুম আসার পূর্ব অবস্থায় আর সংবেদনরোহিতদের প্রাথমিক 
অবস্থায় ঠিক একই ধরনের অনুভূতি-চিন্তা মনে আসে । ম্যাকৃগিল বিশ্ববিষ্ভালয়ে 
সংবেদনরহিতদের যে ই. ই. জি. চিত্র পাওয়া! গেছে, তা ঠিক স্বপ্ন দেখার 
সময়কার চিত্রের অন্ুরূপ। নানা তথ্য-প্রমাণ থেকে বোঝা গেছে যে নৈশন্প্প 
আর সংবেদনরহিতদের অমৃলপ্রত্যক্ষ ( হালুসিনেশন ) একই ধরনের ব্যাপাঁর। 

এথেকে এই অনুমান করা হয়েছে যে রাতের ঘুম মস্তিকের সংবেদনর হিত 
অবস্থায় উদ্দীপন! জুগিয়ে মানমিক ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহাধ্য করে। এই 
উদ্দীপনা স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যাবশ্তক | সংবেদনরহিতদের হালুমিনেশন এ 
একই উদ্দেশ্য সাধিত করে । গবেষকর] মনে[১৪] করেন, জাগ্রত মস্তিক্ষের মতোই 
ইন্দিয়-উদ্দীপনা৷ ঘুমস্ত মস্তিফ্েরও দরকার 

মস্তিফবিজ্ঞানের অন্যান্ত অধুনালন্ধ তথ্যের সঙ্গে এই অনুমানের সামগ্রশ্য 
আছে। উচ্চতর মননক্রিয়া নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে মন্তিক্কবন্ছলের মতোই অধুন। 
আবিষ্কৃত সুস্মজালতন্র (রেটিকুলার ফরমেশন ) বিশেষভাবে জড়িত। মেরুদণ্ড 
যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে এটি অবস্থিত । এই জালতন্ত্র বাইরের খবরাখবর 
সেন্সর করে উপরতলার কর্টেক্সের ( বন্ধল ) কাছে পাঠায়, কর্টেক্সের খবরও এই 
জালতন্ত্রের মাধ্যমে আবার মগজের অন্যান্ত অংশে ছড়িয়ে পড়ে। যখন বাইরের 
জগৎ থেকে সংব্দেনমাত্রা কমে আসতে থাকে, তখন এই জানতন্ত্র কর্টেক্স খবর 
পাঠাতে পারে ন!» চিস্তাভ।বনার জটিল ব্যবস্থা সানয়িকভাঁবে অকেজে হয়ে 
পড়ে। সেই অবস্থায়, ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন উদ্দীপনা পাঠিয়ে গোটা মস্তিষ্ককে 
সক্রিয় রাখে। বাইরের থেকে উদ্দীপনা না|! এলেও, পুরণ! যেমব সংবেদন, 
স্তি ও অভিজ্ঞত] মস্তিষ্কে জমা আছে, তা থেকেই স্বপ্র উদ্দীপনা সংগ্রহ' 
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করে[১৫]। অন্তভাবে বল! যাঁয় যে, বাইরের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হবার ফলে, 
কর্টেক্সের নিয়ন্ত্রর কমে যাবার দরুণ, মস্তিষ্কের নিচুর অংশ ও স্থৃতির (যা 
সেই দিনকাঁর ঘটনা! ইত্যাদির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ও অন্ুযঙ্গিত) আধার, 
বিচ্ছিন্ন কোষগুলো, উদ্দীপ্ত হয়ে স্বপ্ন স্থট্টি করে। শ্বপ্ন রাতি বাড়ার সঙ্গে 
সঙ্গে দীর্ঘস্থায়ী হয়, আমরা জেনেছি । এর কাঁরণ, যত রাত গভীর হয় তত 
বেশিক্ষণ ঘুমন্ত মানুষটি বাইরের সংবেদন থেকে বঞ্চিত হয়; ফলে দীর্ঘস্থায়ী 
উদ্দীপনার দরকার হয়। ঘুমন্ত মান্তষ সাধারণত এপাশ ওপাশ করে, কিন্ত 
স্বপ্ন দেখার সময়ট। একেবারে নিশ্চল হয়ে থাকে । স্বপ্ন উদ্দীপনা পাঁয় বলে, 
বোধহয়» স্পর্শন-ঘর্ষণের উদ্দীপনার প্রয়োজন হয় না। এইসব গবেষকদের মতে 
বিকট নিশাস্বপ্র, যাকে নাইটমেয়ার বল! হয়, সংবেদন-আঁধিক্যের ফল। 

কেন ব্বপ্প? এ সম্পর্কে ছু দলের অভিমত ব্যক্ত করা হল। আর একট? 
অভিমতের কথাও বলা উচিত। স্বপ্নগধেষকদের অগ্রণী ক্লাইটম্যান মনে করেন, 
স্বপ্রের কোনো 'কেন' নেই। ঘুমের মতো! এও এ্কটা অভ্যাস, যা আমরা 
আয়ত্ত করেছি। নিত্য আভ্যামিক এ প্রক্রিয়। কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন 
করে না। 

এবার এ সম্পর্কে পাভলভিয়ানদের দু-একটা! কথা বলে ছেদ টানব। 

স্বপ্নকে হালুসিয়েশনের সঙ্গে তুলনা করে আমেরিকান গবেষকরা পাঁভলভি- 
য়ানদের ধারণাকেই সমর্থন করেছেন । অথচ এরা পাঁভলত অথব। তাঁর অন্বর্তা 
বিজ্ঞানকর্মী্দের সম্পর্কে একেবারে নীরব। 

" ইন্দ্রিয়োপলব্ধির মূলে আছে উৎসের অন্তিত্ব। শন্দতরজই হোক আর আলোর 
তরঙ্গই হোঁক, পরিবেশের কোনে! মূর্ত বন্ত থেকে বিচ্ছুরিত হয়ে ইন্্িয়পথে 
মন্তিফকোষে উপলব্ধি ঘটায়। উপলব্ধি থেকে ধারণা ব! কল্পনা ( পাঁরসেপশন 
বা কন্সেপ্ট ) গড়ে ওঠে। ধারণ|-কল্পনার জন্য বস্তর উপস্থিতি শিপ্প্রয়োজন । 
এই কল্পন।-ধারণার উৎস মনোদেশ, সঠিকভাবে বল! উচিত মস্তিফ। উপলন্ধির 
পরও ইন্্িয়প্রান্তের বিশ্লেষী কোষে উত্তেজনার জের বজায় থাকে । অবশ্থ প্রত্যক্ষ 
উপলব্ধির ওঁজ্জল্য ও তীব্রতা কল্পনার মধ্যে থাকে না| বহির্বাম্তব উপলব্ধির স্তর 
থেকে এইভাবে 'পারসেপশন+ 'কন্সেপ্ট'-এর স্তরে পৌঁছুচ্ছে। 'হালুসিনেশন'-এও 
বাইরের উৎস অনুপস্থিত, কিন্তু এই কল্পনা বা ধারণা প্রায় প্রত্যক্ষদর্শন ব। শ্রবণের 
মতোই উজ্জল ও তীত্র। কাজেই একে কল্পনা না বলে বাঙলায় অমূলপ্রত্যক্ষ 
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বল! হয়। মস্তিদ্বের এমন একট! অবস্থা আছে, (এ নিয়ে পাঁভলত অনেক 
পরীক্ষা-নিরীক্ষা! করেছেন ) যখন ছুর্বল উদ্দীপক প্রবল উত্তেজনা জাগাতে পারে। 
এই অবস্থার নাম প্যারাডক্সিক্যাল বা আপাঁত-স্ববিরোধী অবস্থা-_এ কথাতো 
তোমার জানা । এই সময় মস্তিফকোধগুলো স্তিমিত ব৷ শ্রীস্ত থাকে । বেশি- 
মাত্রায় সংবেদন অথবা সংবেদনার স্বল্পতা, ছুইই এই প্যারা'ভক্সিক্যাল অবস্থা! 
আনতে পারে । এই সময় বল্পনার উৎস, মস্তিষ্কের মু উত্তেজনার কেন্দ্রগুলো 
তীব্রভাবে আলোড়িত হয়; কল্পনীস্থৃতি প্রত্যক্ষ উপলন্ধির মতে স্পষ্ট ও তীব্র 
হয়ে ওঠে। যার মন্তিকফ এরকমটি ঘটবে, তার ভারতই মনে হবে উৎসটি 
বাইরের জগতেই আছে । 

স্বপ্ন; পাঁভলভের মতে” এক ধরনের মননাক্রিয়া, হালুমিনেশনের সমগোত্র । 
ঘুমের মধ্যে আমরা একেবারে অচেতন হই না। মণ্তিষ্কের কিছু জায়গা স্বপ্নের 
মধ্যেও জেগে থাকে । জৈবপ্রক্রিয়ার কেন্দরগুলি শুধু নয়, যে নব জায়গা দিনের 
কার্ধ উপলক্ষে খুব বেশি উত্তেজিত ব! নিস্তেজিত হয়েছে, সেগুলে। জেগে থাকতে 
পারে। এইসব কেন্দ্র ও কৌযসমষ্টির উদ্দীপনার ফলে ন্প্নদৃশ্ঠের অভিনয় ঘটে । 
যুদ্বোত্বর গব্ষেকদের মুল্যবান আলোচন! পাভলভের ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করতে 
সাহায্য করবে। 

স্প্নব্যাখ্য। নিয়ে ডায়মণ্ড ফ্রয়েড-ইয়ুং-এর মতামত ও পদ্ধতি নিয়ে সামান্ত 
কিছ লিখেছেন । সবই পুরণে। কথাঃ মন্তব্য করার মত কিছু নেই। ধপ্রফেটিক 
ড্রিম ও ভবিশ্যত্বাণী নিয়ে সুন্বর বিজ্ঞানসম্মত আলোচম|। করেছেন এবং রহ্‌ম্য- 
বাদীদের অলৌকিক তব্বকথা খগুন করেছেন। স্জনক্রিয়। (ক্রিয়েশন অব 
আর্ট) সম্পর্কে তার সথথিত স্বতক্ফুতা-তত্বের লঙ্গে আমার মতো অনেকেই 
একমত হতে পারবেন না[১৬]। 

্বপ্রবিজ্ঞান এখনও সুনিদিষ্ট কোনো স্প্নহত্ব অথবা স্বপ্নের কোনো বিজ্ঞানসম্মত 
ব্যাখ্যা দেবার মতে! অবস্থায় আসেনি বটে, কিন্তু গবেষকদের অগ্রগতি দেখে 
মনে হয় যে খুব ঈদ্রই জান। যাবে শ্বপ্নের আদৌ কোনো বাস্তবসম্পফিত অর্থ 
আছে, ন! স্বপন শুধু স্বপ্নই । 

শিশিরবিন্দু যেমন রোদ উঠতে ন| উঠতেই মিলিয়ে যায়, বেশির ভাগ স্বপ্ন 
তেমনি ঘুম ভেঙ্গে চোখ মেলে নড়াচড়া করার সঙ্গে সঙ্গেই বিশ্থৃতির গর্ভে তলিয়ে 
যায়। কেন? “কেন'র জবাব দিতে গিয়ে শুধু ক্লাইটম্যানের শারীরবৃত্তিক 
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ব্যাখ্যা নয়, অন্তান্ত সমীক্ষকদের মনস্তাত্বিক ব্যাখ্যাও প্রামঙ্গিকভাবে এসে 
পড়বে । সেই স্থত্রে জৈব মস্তিষ্ক ও উচ্চ মন্তিক্ষের পাঁরম্পরিক সম্পর্কের অতি 
আধুনিক গবেষণার কিছু কিছু তথ্য পেশ করব। হয়ত পূর্বেকার চিঠিতে বা 
অন্ঠান্ স্থত্রে তথ্যগুলো তোমাকে আগেও শুনিয়েছি; তবুও খুব খারাপ 
লাগবে না । 

ক্লাইটম্যানের শারীরবৃত্তিক তত্বের সারকথ| এই যে গুরু-মস্তিষ্ক-বন্কল ( ০৪:€- 
1015] ০০:5% ) চিন্ত।-ভাঁবনা-ম্থতির আধার ২ এবং খুমস্ত অবস্থায় যখন আমরা 
স্বপ্ন দেখি, এই গুরুমন্তিষ্ষ নিক্ষ্িয় হয়ে পড়ে ; কাজেই স্বপ্রবৃত্তান্ত মনে রাখা মস্তব 
হয় না। গুরুমন্তিষ্ক জাগ্রত অবস্থায় ইদ্দ্িয়বাহিত উদ্দীপনাগুলোকে* অর্থাৎ 
তার কাছে আস খবরাঁখবরগুলোকে বিশ্লেষণ করে, বিমৃত করে, স্মৃতির ভাড়ার 
থেকে টেনে আনে অন্যান্য খবর, জমানে। অভিজ্ঞতার সঙ্গে তুলনা করে, মূল্য 
নির্ধারণ করে, তারপর ফেগুলোকে নির্দিষ্ট ভাগডারে জমিয়ে রাখে । ঘুমন্ত অবস্থায় 
ইন্দ্রিয় সংকেত বহন করে না, কাজেই গুরুমন্তি্বের গুরুত্বও থাকে না| বিশ্লেষণী 
ক্ষমতা হ্রাস পায়, কোঁনো খবব বা ঘটনা উদ্ভট, অসম্ভব বলে বঙ্জিত হয় না। 
গুরুমস্তিফের এই নিক্ষ্িম অবস্থায় স্বপ্নরাঁজ্যের দরজ! খুলে ঘায়। স্বপ্ন দেখাকে 
ক্লাইটম্যাঁন শিশু, বুদ্ধ ও মাতালের চিন্তাধারার সঙ্গে তুলন! করেছেন । শিশু 
খেলার পুতুলকে সজীব কল্পন1 করে, 'ন্ুপস্থিত সঙ্গীর সঙ্গে খেলা করে; তোমার 
দিদিমণি মৃত শিশুর শয্যার হাত বুলিয়ে ঘুমপাডাঁনি গান গাইতেন, ভুলে গিয়ে 
একই গল্প বারবার শোনাতেন, অনেক মাতাল তিন নম্বর পেগের পর কি 
ঘটেছিল মনে করতে পারে না। এই সময় গুরুমস্তিষ্ক কোঁনে। কাঁজই করছে ন।, 
বলা চলে। ন্ষপ্ন ভুলে যাই কেন*_এর থেকে ক্লাইটম্যানের কাছে 'ম্বপ্প জাগার 
পরও মনে থাকে কেন”, এইটেই বড় প্রশ্ন । উত্বরে তিনি বলেছেন; অনেক 
বছরের অজিত অভ্যাসের ফলে কেউ কেউ ভোরের দ্বিকটার শেষ স্বপ্রটার 
মাঝখানে জেগে ওঠে । নাটকের শেষ দৃশ্ঠটাই শুধু মনে পডে। আবার নানা 
কারণে মাঝরাত্রে কখনও দ্বিতীয় বা তৃতীয স্বপ্নের মাঝে যদি ঘুম ভাঙে, তবে 
এ হ্বপ্রের অংশবিশেষ মনে আদতে পারে। 

এইবার দুজন ম্নস্তাত্বিকের স্বপ্ন-সমীক্ষীর উল্লেখ করব। এরা হলেন 
নিউইয়র্কের স্যাপিরো ও গুডেনফ | যারা স্বপ্র দেখার কথা স্বীকার করে আর 
যারা! শ্বীকার করে না এই ছুই গ্রপের স্বেচ্ছাসেবক নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা 
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চাঁলিয়ে এর! কি সিদ্ধান্তে এসেছেন জানো ? যাঁর। বলে স্বপ্ন দেখিনা__-তারাও 
আসলে স্বপ্ন দেখে, কিন্কু অনেক সময় বুঝতে পারে না স্বপ্ন দেখছে, না চিন্তা 
করছে। আর-ই-এম্‌ পর্বে ঘুম ভাঙ্গালে তার! বুঝতেই পারে না তাঁরা ঘৃমুচ্ছিল না৷ 
জেগেছিল। এর! ঠিক জানেই না স্বপ্র দেখ। ব্যাপারটা কি? অনেক লময় 
স্বপ্ন-বৃত্তাস্তের অসভাব্যতা থেকে বিচার করে সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়ে তারা 
ঘুমিয়েছিল এবং স্বপ্ন দেখছিল । যারা 'নন্-ডরিমার্স' বা স্বপ্রবিরোধী, তারা, 
এদের মতে, স্বপ্র মনে করতে চায় না। তাদের ঘুম ভাঁঙানে। খুবই কঠিন 
ব্যাপার । অনেক ধাক্কাধাক্কির পর যখন ঘ্বুম থেকে ওঠে তখন অভীষ্ট সিদ্ধ 
হয়েছে । অর্থাৎ স্বপ্নবৃত্তীস্তটি বেমালুম ভূলে গেছে। এদের আকশ্মিকভাবে 
অবিলম্বে ঘুম ভাঁঙীনোর বিশেষ বন্দোবস্ত করার পর এদের কাছি থেকে স্বপ্নুবিবরণী 
আদায় করতে পেরেছেন সমীক্ষক। ঘুরে ফিরে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার 
মাধ্যমে তাঁর! পুরণো! ফ্রয়েতীয় বিস্মরণতত্বকেই পুনরুজ্জীবিত কল্পেছেন। স্বপ্ন 
দেখার পর ঘুম ভাঙতে যত দেরী হবে, স্বপ্লীয় ঘটন! ততই বিশ্থৃতির গর্ডে তলিয়ে 
যাবে। নিজ্ঞণন আর সংজ্ঞান মনের মধ্যবর্তী ঘাররক্ষক বা সেন্সর একটু সময় 
পেলেই স্বপ্নের অবাঞ্চিত অপামাজিক ইচ্ছাকে নিজ্ঞানকক্ষে ফেরত পাঠিয়ে দেবে । 
মানসিক বাঁধা বা £551591105 থেকেই স্বপ্রদৃষ্ট সব কিছু স্থৃতি বিলুপ্ত হয়। 
কেন না, স্বপ্নের মাধ্যমে আমর! অসামাঁজিক ইচ্ছ! পূরণের চেষ্টা করি। এসন্বন্ধ 
অনেক কিছু লিখেছি আগের চিঠিগুলোতে । নতুন করে ঝগড়া করতে চাই ন1। 
হারিয়ে ফেলে থাক যদিঃ কিছু বলবো না । অন্তত ফ্য়েডীয় ব্যাখ্যা করে হারিয়ে 
ফেলাকে নিজ্ঞণন-প্রেরণা বলে তোমার বিরুদ্ধে নালিখও জানাবে না। 

এবার মনরোগ চিকিৎসকদের ব্যাখ্য দিয়ে বক্তব্য শেষ কর! যাক। ক্লাইট- 
ম্যান স্বপত্রষ্টাদের নিঃশ্বাম প্রশ্বাস ও হৃৎপিণ্ডের গতিবেগ পরিমাপক কৌশল 
সন্নিবিষ্ট করেছিলেন তাঁর ই-ই-জি যঙ্ত্ে১ বলেছি আগেই । স্বপ্নদ্রকটার হৃৎপিণ্ডের 
ধুকৃপুকুনি ও নিঃশ্বাসের বেগ ছুই-ই বেড়ে যায়, এটা তিনি লক্ষ্য করেছিলেন । 
“এর মানে স্বপ্ন দেখার সময় প্রক্ষোভে (€22961090 ) আকুল হই আমরা। 
মনোরোগবিদ স্বাইডার স্বপ্রকালীন প্রক্ষোভবৃদ্ধি নিয়ে গবেষণ চালিয়ে স্বপ্রতত্বকে 
সমৃদ্ধ করেছেন। ন্রাইডাঁর তার ল্যাবরেটরীর যন্ত্রে প্রক্ষোভ মাত্র! নির্ধারণের জন্য 
আরো কয়েকটি বিশেষ ব্যবস্থা করেন। হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, রক্তপ্রবাঁহের গতি ও 
দেহের তাপ-নির্ণয়ের বন্দোবস্ত করার পর তিমি দেখলেন যে স্বপ্নের মধ্যে 
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এ্রক্ষোভমাত্র! অনেকট। বাড়ছে । এ বৃদ্ধির আবার একট বিশেষ নিয়মও তিনি 
আবিষ্কার করলেন। প্রথম স্বপ্র থেকে তৃতীয় স্বপ্ন অবধি ক্রমশ বেড়ে আবার 
€ভোরের দিকে কমতে থাকে । শ্রই প্রক্ষোভ পুরণে। মস্তিষ্ক বা নিয় মান্তক্ষের 
ক্রিম । ডাক্তারীতে একে জৈব-মন্তিষ্ক ব| 515051:91 1810 বলে। বহুদিন 
ধরে শারীরবৃত্তবিদ্দের ধারণ। ছিল যে অটোনমাস্‌ নার্ভাস সিষ্টেম জৈবক্রিয়া-_ষবা 
হদযন্ত্, পরিপাক, বিপাক, শ্বাসপ্রশ্থাদ ইত্যা দির ক্রিয়া চালায় সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে । 
সত্যসত্যই অটোনমাঁস বা ম্বচাঁলিত। সে ধারণ। গত পঞ্চশ বছরে বদলে গেছে। 
টা 01810 বা কেন্দ্রীয় স্সাধু-সংস্থাঃ যাঁর পূর্ণ পরিণত রূপ মানব মস্তি 
সংগঠিত, যার সংচাঁলন তথা চিন্তাভাবনা বিবেচনা বিশ্লেষণ লংগ্লেষণ ইত্যাদির 
সমদ্িত কর্তৃত্ব গুরুমস্তিফ বন্ধলে সংরক্ষিত; সেই কেন্দ্রীয় সংস্থা বা সে্টল নার্ভাম্‌ 
সিষ্টেমের নিয়ন্ত্রণ-নিরপেক্ষ নয় জৈব মন্তিফ বা 15০75] 1:51 1 এসব কথা 
(তোমার কাছে খুবই পুরণো, তবুও স্তপ্রশ্মরণ বিশ্মরণ প্রসঙ্গে প্রক্ষোভের বিশেষ 
তাৎ্পর্ষের কথা বিবেচন! করে আবার তোমাকে এ সম্পর্কে দু'এক কথা শুনতে 
হবে। 44010610 আর 1176611606,মস্তিক্ের পুরণে! আর নতুন অংশের 
দন্সমন্থয় নিয়ে মসন্তাত্বিক মহলে, চিকিৎমক মহলে অনেক অনেক তর্ক বিতর্ক 
আলাপ আলোচনার ঝড় বয়ে গেছে। ভয় নেই, পুরণে! কানুন্দি ঘাটবো না। 
ফ্রয়েডোত্তর সমীক্ষকদের ধারণ| অতি সংক্ষেপে পরিবেশন করবো । মাত্র সেইটুকুঃ 
স্বপ্ন ব্যাখ্যায় যেটুকু অপরিহার্য । 

মন্তিফ্কের দুই অংশ, প্রক্ষোভ-অংশ ও বুদ্ধি-অংশ প্ররুতি পরিকল্পিত ছুটি 
টেলিভিশনের পর্দার সঙ্গে তুলনীয় । এই পর্দায় প্রতিফলিত হচ্ছে পরিবেশের 
চিত্র। প্রক্ষোভ-অংশ যেন প্রকৃতির কাচাহাতের তৈরী; সেই প্রথম যুগের নয় 
ইঞ্চি টেলিভিশন পর্দার মত, কলাকৌখলের দিক থেকে নীচু স্তরের । প্রতিফলিত 
ছবিগুলো অস্পষ্ট, ধোয়াটে। যুক্তি বুদ্ধির ধর! ছোঁয়ার বাইরে। ভাষায় 
ব্যক্ত করা চলে ন। এর আদিম আরণ্যক প্রকৃতি। বপক প্রতীক এ ছবির 
আত্ম প্রকাশের একমাত্র মাধ্যম । রবীন্দ্রনাথের খেষ বয়সের ছবিগুলোর কথা মনে 
করতে পারে। ৷ «0905 21515 10085106 00৪৮ 6098510 0০ ড15০6191 
10510 0010 06551 ৪.301:5 6০ ০00061%8 ০01 06 ০0101 160. 
10 6510025 012. (0166 161661 70:0. 01 9.5 91960150 72৮০ 16110] 
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50101] 0155156 61111015525 01000 19101029 021761059 20115 
৪/০*__একজন সমীক্ষকের কথাগুলোই তুলে দিলাম। ধারণাটা অনেকখানি 
পরিষ্কার হবে। তোঁমরা যারা অতি আধুনিক কবিত। পড়, উদ্ভট নাটক দেখ, 
নিশ্চয়ই আদিমস্তকের এই অনুভূতির তাৎপর্য ঠিকমত হাদয়জম করতে পারবে । 
অনুভূতি আদিম, প্রকাঁশভংগী অন্ত্রকেন্দ্রক; ইংরেজিতে একে বলে £৫৮- 
16€1115| শ্রবণ-দরশন-পরশন সব মিলে মিশে আত্তরযান্ত্িক হরষণে 
অভিব্যক্ত। এই অবস্থায় পান্তার স্বাদ সবৃজ্ম লাগে, গাঁন শুনে বমি আসে, মনে 
চোট লাগলে পেট ব্যথা করে । 

অন্যদিকে নয়া অংশের টেলিভিশন পর্দাটিতে প্রতিফলিত পরিবেশ চিত্র যুক্তি- 
গ্রাহ্‌, অঙ্গাঙ্গী সম্পক্ত। ভাষায় ব্যক্তসম্ভব এর প্রতিটি লাইন, আলোছায়ার প্রতিটি 
ছোতন1। এখানে পর্দায় পরিবেশ স্ুম্পষ্ট এবং বিশদভাবে বিশেষভাবে চিত্রিত, 
যার ফলে পরিবেশ-পরিব€ন ও পরিবেশের সঙ্গে সমন্বয় াধন সম্ভব । মানুষের 
সব লামাজিক ক্রিয়াকাণ্ড এই নতুন মস্তিষ্কের ( কেন্দ্রীয় সংস্থা ) নিয়ন্ত্রণাধীন; তা 
বলে পুরণে। মন্তি্ক মানুষকে প্রভাবিত করে না এমন নয়। অর্থাৎ সময় বিশেষে 
মান্ষ কেবলমাত্র অন্ভূতি ঝ| প্রক্ষোভতাড়িত হতে পারে; গুরুমন্তিষ্কের নিয়ন্ত্র 
ব্যবস্থ। পুরোপুরি ভেঙে-পড়তে পারে। ঘুম এমনি এক অবস্থা; এই সময় 
19062] 11517 বা আন্তরিক মন্তিফ স্বাধীনভাবে কাজকর্ম চালাতে থাকে, 
ফলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয় তাঁর নাম শ্বপ্নকাণ্ড। এই কাণ্ডে য| কিছু ঘটে 
সবই যুক্তিবিহীন ও অন্থণর্মী । ন্বপ্রের সবকিছুই অত্যুজ্জল, অত্যধিক প্রক্মোভ- 
পীড়িত ও গ্রতীকধর্মী অন্ভূ তিসধ্শারক। 

মাইভারের স্বপ্ন মনে না থাকার ব্যাখ্য। শারীরবৃত্তবদ ও মনস্তত্ববিদদের 
বাধ্য থেকে স্বতন্ত্র। ইনি মনে করেন, যে স্বপ্ন কেবলমাত্র অনুভূতি জাগায়, যে 
সব স্বপ্ন প্রক্ষোভ উদ্দীপক, সে-ন্বপ্ন ভাবত আন্ত্রিক মস্তিক্ষের ক্রিঘ্াফল, বাচনিক 
স্তরের শ্রুভাবরহিত | লাল এদের কাছে রক্তের প্রতীক, ল, আ এবং ল শবে 
সমন্বয়ে গঠিত অর্থব্যঞুক কোনে। বাক্য নয়। জাগ্রত অবস্থায় অর্থব্যগ্তক ভাষার 
সাহায্যে এই স্বপ্ন স্থৃতিপথে আন! সম্ভব নয়। যে স্বপ্র মনে থাকে, সেগুলোকে 
এর! নাম দিয়েছেন থট্-ড্রিম' বা চিন্তা-ন্বপ্র | এন্বপ্ দেখা মস্তিষ্কের নয়া-বিভাগের 
অর্থাৎ গুরুম্তিষ্কের ধর্ম । এমদর উত্তাপ কম; কিন্তু এর ভাষায় প্রকাশযোগ্য, 
কাজেই স্থতিমন্দিরে অধিষ্ঠান করতে পারে। ন্বপ্পের এই দ্বি-জাঁতিত্ব আবার 
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অগ্তান্ত তথ্যের সঙ্গে গরখিল। কাজেই তিনি অনুমান করলেন স্বপ্নবৃত্ত মনের 
বিভিন্ন স্তরকে আলোড়িত করে। তাঁর ফলে কোনো স্বপ্ন মনে থাকে, কোনো 
স্বপ্ন মনে থাকে না। মনের বিভিন্ন স্তর আছে যে তার প্রমাণ কি? ম্মতি 
সম্বন্ধে আমার্দের ব্তমান ধারণ] থেকে অনায়াসে স্তরের অস্তিত্ব অনুমান কর! 
যায়_এটা হল স্সাইভারের দুট বিশ্বাস। স্বপ্পের আবেগ-অহ্ভূতি স্পুরষটার 
অতীত অভিজ্ঞতা থেকে উদ্ভৃত। এই অভিজ্ঞতা মস্তিষ্কের ভিন্ন ভিন্ন জায়গায 
বা স্তরে সন্নিবিষ্ট। এই অভিজ্ঞতার প্রকৃতি ও স্তরবৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সমীক্ষকদের 
অভিমত শুনলে খুব খুমী হবে তুমি। কেননা তান প্রথমেই লেই অভিজ্ঞতার 
উল্লেখ করেছেন, যাঁকে ইযুং-এর ভাষায় বল। হয় যৌথ-নিজ্ঞন। (0০011০1০ 
0000705010905)। এই শ্থৃতি বিবর্তনর ধারাবাহিকত|র মধ্য দিয়ে 
রক্ষিত হয়ে আসছে হাজার হাজার বছর ধরে। মাঁনবপ্রজাতি শুধু নয়, 
্ত্প্রায়ী জীব মাত্রেই এই আদিম স্মৃতির অধিকারী । এর অপিষ্ঠান 
সেই পুরণে। আন্ত্রিক মগজে । এন্ছাঁড়া৷ আরে! ছটি স্বৃতিন্তরের উল্লেখ করা 
হয়। এ-ইটি স্থতিপ্তরের নাম দেওয়। হয়েছে যথাক্রমে পূর্বাতিজ্ঞ স্মৃতি ব! 
2য00)61161709.] 216170915 এবং ব্যাখ্যামূলক স্থৃতি ব। 10101605056 
1711101 | "মাম ছুটি কানাডার বিশ্ববিখ্যাত নিউরে।-সাঞজন পেন ফিল্ড 
চালু করেন। মুগীরোগীর মন্তিষ্ধে অপারেশন করতে গিয়ে পেনফিল্ড গুকমস্তিত্বের 
বন্ধলে সুচের মত ইলেকৃট্রোড, প্রবিষ্ট করিয়ে এইসব স্বৃতিন্তরের সন্ধান 
পান। এক ভদ্রলোকের কপালের ঠিক নিচেতে একই জাগ্ুগায ইলেক্ট্রোড 
ঢুকিয়ে তার মুখে মজার মজার অভিজ্ঞতার কথা শোন! গেল! প্রথমবার বললেন, 
কাছাকাছি কেউ পিয়ানে৷ বাঁজাচ্ছে শুনতে পাঁচ্ছ। দ্বিতীয় দিন বললেন, 
ছুজনে কথা বলছে, একজন একট|। নাম বললো, আমি বুঝতে পারলাম না। 
ঠিক যেন একট! স্বপ্ন। তৃতীয় দিন বললেন, কেউ একট| গাঁন গাইছে । 
চতুর্থ দিনে সেই একই গাঁন শুনতে পেলেন এবং বললেন এট একট। রেডিও 
প্রোগ্রামের বিষয়বন্ত। পেনফিন্ডের অভিমতট| এইরকম ; যখন ইলেক্ট্রোড, 
ঢুকিয়ে মন্তিফ্ধের কোনো! জায়গায় মহ আকন্মিক আঘাত দেওয়া হয় তখন 
অতীতের কোনো! স্থতি-অভিজ্ঞতা এলোমেলোভাবে আবার নতুন করে ঠচৈতন্থা- 
প্রবাহ রূপে জেগে ওঠে এবং নতুন করে বইতে থাকে । অতীতের গুহাভাগার 
থেকে স্বতঃউত্সারিত এই অসম্বন্ধ স্মৃতিশ্রোত পরবর্তীকালের অভিজ্ঞতা নিরপেক্ষ । 
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সন 


এর নামই %96116:105] 2162101 ) বাংলায় বলা চলে পূর্বাভিজ্ঞ-স্থৃতি। 
অন্ত ধরনের ইলেক্‌ট্রোড্‌-প্রতিক্রিয়ায় রোগী বর্মাঁন অবস্থ। সম্বন্ধে সজাগ হয়ে 
ওঠে এবং বঙওমানকে ব্যাখ্যা করার চেষ্ট/ করে। অবশ্ঠ এই প্রচেষ্টার মধ্যে 
চিন্তাবিবেচনার কোনো! ব্যাপার নেই । এট। অনেকট! এ আকল্মিক আঘাতের 
শ্বতন্ফুত প্রতিক্রিয়। | স্বপ্নবৃত্তাস্ত মনে আস। ব! ভুলে যাওয়৷ ৰোঁনে। স্বেচ্ছাকত 
ব্যাপার নয়, এইরকম স্বতক্ফুতা ও আকম্মিকতার নিদর্শন । 


[৮] 

এখন স্থৃতি-তত্ব নিয়ে আলোচন। কর! যাক। 

স্থৃতির ব্যাপারে বিজ্ঞানীরা এখনও পেলবখণ্ড সংগ্রহ করছেন । সামনে পড়ে 
রয়েছে অমীম সাগর | প্রাচীনদ্দের থেকে জ্ঞানের পরিধি খুব বেশি বেড়েছে বলে 
মনে হয় না । স্থৃতি-ভাগ্ার কথাটি খুবই চালুঃ তবে ভাগারাটির সগ্ভিক অবস্থান বোঁধ 
হয় এখনও অনির্দিষ্ট । তোমার জটিল প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারধ না) তবু 
যতট| জান। আছে, তোমার বোধগম্য করে এই পত্রে প্রকাশ করার চেষ্টা কবছি। 

পেনফিল্ড মন্তিফ-ব্ধলে সৃচ ফোটানোর পর থেকে স্মতিতত্ব নিয়ে বিজ্ঞানীর 
উঠে পড়ে লাগলেন! কি হয়েছিল মনে আছে নিশ্চপ্ই । খুব অল্প পরিমীণ 
বিদ্যুত্বাহী সথচী-ইলেকৃট্রোডের গ্রবেশ-উদ্দীপনায় রোগী মজার মজার কথা শুমতে 
পেলেন । একদিন পরিচিত একট! গানও শুনলেন । ইলেকট্রোডট। কানের 
কাছাকাছি অবাস্থত মন্তিফ-ত্বকে প্রবিষ্ট হয়েছিল । জায়গাটার নাম টেম্পৌরাল 
লোঁব? | মস্তিষ্কের ছবি এবং চাঁট নিশ্চপ্নই অনেক দেখেছ । আর একবার মিলিয়ে 
নাও। €মিলভিয়ান ফিশার এর ঠিক নীচের অংখটিকে এ নাম দেওয়া হয়েছে। 
কানের পাঁশে যে অস্থিথগুটি এ অংশকে ঢেকে আছে তার নাম “টেন্পোরা'ল' অস্থি। 
এরপর পেন ফিল্ড সামনের দ্রিকে মানে কপালের দিকে চার সো্টিমটার সরিষে 
বসালেন ইলেকট্রোভটি। এবার রোগীর মনে পড়ল একটা রুটির দৌকাঁনের 
বিজ্ঞাপনের কথা । এ বিজ্ঞাপনট| তার পূর্বপরিচিত। এট! যে রোগীর 
স্বাভিভাবনপ্রস্থত নয় তার গ্রমাণ কি? পেনফিল্ডের মনেও সেই সন্দেহ এসেছিল। 
তিনি তাই বিদ্যুত্প্রবাহ বন্ধ করে জিজ্ঞাসা করলেন (ইলেকট্রোডটি ঠিকই 
রাখলেন )--এবাঁর কি দেখলেন ? উত্তর হল-_কিছু না। এর থেকে স্থিরনিশ্চয় 
হলেন যে ইলেক্ট্রোডের খোচায় মস্তিষ্কের এই অংশের উদ্দীপন। থেকেই স্থতি 
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জাগরিত হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে পরীক্ষানিরীক্ষার পাত্রপাত্রী ত” বিশ্বাসই করতে 
চায় না যে এটা পূর্ব-স্থৃতির জাগরণ । একটি ভদ্রমহিলার টেম্পোরাল লোবের 
একই জায়গায় বারবার ইলেক্‌ট্রোড প্রবেশ করাঁনোতে একই গাঁন ঘারবার তার 
কানে বাজতে লাশল। তিনি মনে করলেন নিশ্চয়ই কাছাকাছি কোথাও এঁ গানের 
রেকর্ডটা বাজানো হচ্ছে । আর একজন তার ভাই-এর সঙ্গে কথাবাঙীর নিখুত 
রেকডিং শুনলেন; মে ভাই তখন দক্ষিণ আফ্রিকায় ভ্রমণ করছেন। মস্তিষ্ষের এ 
অংশটির বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন কালের স্থৃতি সঞ্চিত রয়েছে বলে মনে হয়। ন্মৃতি 
যতই পুরণো হয় ততই যেন উচুতলায় উঠতে থাকে । সমকালীন স্থৃতি জমা 
আছে যেন টেম্পোরাল লোবের নীচুর তলায়। উপরের অংশটি কেটে বাদ 
দিলেও সমকালীন স্ৃতির ইতরবিশেষ ঘটেনা, কিন্তু পুরণে। স্থৃতি লোপ পায়। 
আবার নীচের তলার ক্ষয়ক্ষতিতে কাছাকাছি সময়ের কোনে কিছুই আর মনে 
পড়ে ন। | ব্যাঁপারট। কিন্ত অত সরল নয়। পেনফিল্ডের মতে স্থৃতির ভাণ্ডার 
মন্তিষ্ষের নাঁন। অংশে ছড়িয়ে আছে । টেম্পোরাল লোবের সঙ্গে মেই সব অংশের 
সম্পর্ক নিবিড়। টেম্পোরাল লোবের অংশবিশে্দ বিদ্যতবাহিত হয়ে অন্ষের 
ফলে একট। নির্দিষ্ট পূর্বস্থতি উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। স্বৃতিভাগার নয় এ জায়গাটি, 
বরং একে বলা চলে স্থৃতিভাগ্ডারের চাবি । ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রের মত মস্তিষ্কের 
কোনে। বিশেষ অংশে শুধুমাত্র স্বৃত জম। আছে বলে বিজ্ঞানীর। মনে করেন না। 
স্মৃতিকেন্দ্র বলে কোঁনো৷ কেন্দ্র এখনও বোধ হয় আবিষ্কৃত হয় নি। 

কেন্জ্রীয় স্থৃতি-আগাঁর নেই ; তবে স্থানীয় স্ব'তসংরক্ষণ ব্যবস্থ! আছে অজন্র। 
কেন্দ্রীয় খাছ্য-ভাগার না থাকলে মজুতদার ও চোরাঁকারবারীদের কিছুট। স্থুবিধ] 
হয় নিঃসন্দেহ | অলীক দর্শন, অলীক শ্রবণ (172110017401925 ) আমাদের 
অনেকসময় পীড়িত করে। কিন্তু স্থানীয় স্বায়ত্বশাসনের স্থবিধাঁও অনেক। 
একজায়গাঁয় ক্ষমত! কেন্দ্রীভূত হলে, একটি কেন্দ্রীয় স্থৃতিভাগ্ডার থাকণে, দর্শন, 
স্প্শন, শ্রবণ, ইন্দ্িয়জাত বিভিন্ন ধরনের স্মৃতির জটপাকিয়ে যাখার সম্ভাবনা হত 
'বেশি। বিশুংখল! আরো বাঁড়ত। বর্তমানে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন আমাদের 
স্বৃত অনেকট! ইন্দ্িয়-কেন্দ্রিক । দর্শনঃ ম্পর্শন, শ্রধণ ও পেশী-সঞ্চালনের 
সংবেদন থেকে স্তৃতি গড়ে ওঠে ও স্থানীয় কেন্দ্রে সঞ্চিত থাকে। তাই কেউ 
চেহারা মনে করতে পারে, নাম মনে করতে পারে ন।7 কেউবা! বন্ধুবান্ধবের 
টেলিফোনের নম্বর অনায়াসে মনে রাখতে পারে, কিন্তু হজে ভাষা শিখতে পারে 
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না। কেউ শোন! জিনিষ ভোলে না, কারুর বা দৃশ্তপট বেশি মনে থাকে | ঠিক 
কি ভাবে সৃতি লঞ্চিত থাকে, সে সম্বন্ধে ধারণ! এখনও অপরিণত । সংবেদন থেকে 
স্থৃতি মুদ্রণের ব্যাপারে নানা মুনির নাঁনা মত। ব্যাঁপাঁরট| ঠিক কি ভাবে ঘটছে 
দেখ! যাক। দোতিলার বারান্দায় এমে তোমাদের গেটের পাঁশের কৃষ্ণচূড়া 
গাঁছটার দিকে তাকালে» লাল ফুলের সমারোহ তোমাকে সম্বর্ধনা জানাল। 
দর্শন-ইন্দ্রিয়ের সাধু উদ্দীপ্ত, সেই উদ্দীপনার ঢেউ পৌছুলেো৷ মস্তিষ্ষের এক 
বিশেষ গ্রাহী-কেছ্দ্রে। গাছ পাতা ফুলে ভরা বাইরের দৃশ্যপট মস্তি 
অন্গরূপ সংবেদন জাগালো, ছবিটি চোখের সামনে ফুটে উঠলো । তুমি চোখ 
ফিরিয়ে নিলে দৃশ্তান্তরে | কুষ্চুড়ার ছবি মিলিয়ে গেল, কিন্তু একেবারে মুছে 
গেল না। মুদ্রিত হয়ে রইল স্থতিপটে । চেষ্টা করলে বা অন্ুষঙ্গের প্রভাবে 
দৃশ্যটি যে কোনো সময় তোমার মনে আসতে পারে। মস্তিফের কোষগুলো 
একসময় উদ্দীপ্ত হয়েছিল, উদ্দীপন। থেমে গেছে, কিন্তু ছাঁপ রয়ে গেছে । কী 
তাবে? স্নাধুবিজ্ঞ/ন, এারীরবিজ্ঞান, আধুনিক কালের সিবারনেটিকূন-কোনো। 
বিজ্ঞানই এ পর্যন্ত এব সঠিক উত্তর দিতে পারেনি । এ নিষ্ে অন্মানতিত্তিক 
আলোচন। অনেক হয়েছে এবং হচ্ছে । তত্রক্কথ! আলোচনার আগে ম্বৃতিবিষররক 
আরো কিছু তথ্য পরিবেশন করছি । জানিনা, এবিংহোসের ( [61012017 
[10011151795 ) “মেমরি স্প্যান” সম্বন্ধে তোমার এত আগ্রহ কেন? তাঁর 
গবেষণার বিষয় এবং পদ্ধতি সহজ করে লিখে বোঝাতে পারব কি? 

গত শতকের শেষ দিকে মনস্তত্বের অন্যান্য পরীক্ষা-নিরীক্ষার সঙ্গে 
স্মৃতি বিষয়ক পরীক্ষ।-নিরীক্ষাও ম্থক হয়। এবিংহোঁস্‌ এই স্থৃতি গবেষণার 
পথিকৃৎ । স্মৃতি ও বিস্বৃতি নিয়ে মাত্রাগত পরীক্ষা-'নরীক্ষ! করেন ১৮৭৯-৮৯ 
সালে। তাঁর আগে গ্যালটন উন্দ একটি মাত্র শব্দ-উদ্দীপকের সাহায্যে অনুষঙ্গ 
প্রক্রিয়ার সময়-সম্পর্ক নির্ণয়ের পরীক্ষা চাঁলিয়েছিলেন | এবিংহোস্‌ অনেকগুলে। 
সংযোগ শবের সাহায্যে সেই পরীক্ষা-নিরীক্ষাকে আরও এগিয়ে নিয়ে গেলেন | 
কী ভাবে ধাপে ধাপে অনুষঙ্গ গড়ে ওঠে, দৃষ্ট ব। শ্রুতত কোনে। কিছু কী ভাবে স্থৃতি- 
পটে অক্কিত হয়ে যায়, এই নিয়ে বিশদ অনুসন্ধান চালালেন তিনি! শ্রতিলিখন, 
শ্রতিশঠন কাকে বলে জানো ? আগেকার দিনে প্রাথমিক বিদ্াঁলয়ে গুরুমশায়ের 
কাছে যার! পড়েছে, তার! কথাগুলে। মর্মে মর্মে জানে । গুরুমশাই হাীকলেন-_ 
ল্খে। পড়ুয়ার। গ্লেট-পেন্সিল নিয়ে তৈরী হল। গুরুমশাই বললেন-স্অনস্তর 
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নব্জলধর পটলে শাল্লী বৃক্ষের শীর্ষদেশ আচ্ছাদিত হইল । পড়ুয়াদের শ্লেট- 
পেন্সিলের ঘর্ষণে ঠকাঠক শব হতে লাগল । তার! সমন্বরে শেষ কথাটি উচ্চারণ ' 
করল-_“দিত হইল”। গ্ররু অন্ত পংক্তি হাকলেন। এই হল শ্রতিলিখন। 
শ্রতিপঠন আরো! মজার । সর্দার পড়ুয়া একদিকে দাড়াল, অন্যান্যের! অন্যদিকে | 
সর্দার হাঁকল--এক কড়াঁয় পোয়। গণ্ডা। ছেলের! সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠলো - 
পোয়াগণ্ড। ছুষ্ট ফাঁকিবাজ যাঁরা, তারা শুধু--“গ্া' উচ্চারণ করে এঁকতান 
বজায় রাখল । গগ্াঁয় আগা মেশালে! | এর নাম শ্রুতিপঠন। এবিংহোসের 
পরীক্ষা-নিরীক্ষা পদ্ধতিটা অনেকটা! এই রকমের ছিল। এই শ্রুতিলিখন, 
শ্রতপঠনের সাহায্যে বাক্য বা নামতা। কতটা সময়ের মধ্যে মুখস্থ করা যায়__ 
সেইটে নির্ণয় করার উদ্দেশ্তে তিনি গবেষণা! চাঁলিয়েছিলেন। মুখস্থ করবার 
বিষয়বস্ত যত দীর্ঘ হয় মুখস্ত করার সময় তত বাড়ে। নিজের উপর পরীক্ষা 
চালিয়ে তিনি আবিষ্কার করলেন যে অর্থহীন বাক্য মুখস্থ করতে অর্থপূর্ণের 
তুলনায় বেশি সময় লাগে। দুষট্টিপঠন নিয়েও পরীক্ষা! চালানো যায়। 
দুষ্টিপঠন শ্রতিপঠনেরই অনুরূপ । শোনার বদলে পড়ে মুখস্থ কর; যে ভাবে 
পড়তে আমরা সকলেই অভ্যস্ত। এবিংহেস্‌ দেখলেন একবার পড়ে তিনি 
মাতট।/আটটা অবধি “নন্সেন্স সিলেবল্‌ মনে রাঁখতে পারেন । বাড়িয়ে নণ্টা 
করতেই মুখস্থর সময় অনেকখাঁনি বেড়ে গেল। অর্থাৎ অনেকবার প্ডতে হল। 
আন্ুপাঁতিক হারে মুখস্থর সময় বাঁডে না । বারোটা কথা মুখস্থ করতে যত সময় 
লাগে, পনেরোটা মুখস্থ করতে তাঁর প্রায় ছিগুণ সময় লাগে । তিনটে কথা 
বাড়ার দরুণ অঙ্কের হিসেবে কিন্তু চাঁর ভাগের এক ভাঁগ সময় বাঁড়া উচিত 
ছিল। একবার পড়ে বা শুনে যহগুলো .বাক্যাশ বা 5511915 মনে রাখা 
যায়, সেইটেই সে ব্যক্তির মুখস্থ-শক্তির পরিমাঁপক একক। স্মৃতির পরিমাপ 
বা 25070191991 বের করবার এই হচ্ছে প্রথম প্রচেষ্টা । এর জন্বোই 
এবিংগোসের এত নাম। এ ছাঁড়াও ভুরি তুরি তথ্য সরবরাহ করে গেছেন 
ভদ্রলোক । লিখতে গেলে মহাভারত হয়ে যাবে। তার আর একটির উল্লেখ 
করে এই নীরম আলোচনায় ছেদ টানব। জানি, তোমার অনুসন্ষিংস। আর 
জ্ঞানলাভের আকাজ্। হয়ত অসীম, কিন্তু আমার জ্ঞান্দানের বাপন] ও ক্ষমতা 
হুই-ই দীমিত। পড়তে পড়তে তোমার সুন্দর জু কুষ্চিত ভোঁক, চোখে বিরক্তির 
ছায়া নামুক, এ আমি চাই না। 


পাভলভ পরিচিতি ১২৫ 


মুখস্থ করার সব থেকে কার্ধকর পদ্ধতি কি? ধর, তোমাকে কাল আবৃ্তি 
প্রতিযোগিতায় একট কবিতা আবৃত্তি করতে হবে। আজকের মধ্যেই মুখস্থ 
কর! দরকার । একটানা! ঘণ্টা খানেক ধরে বার বার কবিতাট। পড়বে না 
আধঘণ্টা অথবা পনেরো! মিনিট করে পড়ে খানিকটা! সময় বিরতি দেবে ? 
কি ভাবে তাড়াতাড়ি মুখস্থ হবে? এবিংহোঁসের পরীক্ষার ফলাফল থেকে দেখা 
গেল যে 55199050. 21956161010. দা2.51056651 60217 00106800005 2100 
11115199060. 16105616102. 1৮ একটানা পড়ার থেকে পড়া__থাষী__-পড়া»_- 
এই পদ্ধতিই শ্রেয়। পরবর্তীকালের এই পদ্ধতির গবেংকর! অনেক কিছু নতুন 
তথ্য সরবরাহ করেছেন। 

মনে রাখা শুধু বাক্য-অনুযঙ্গ অথবা বার বাঁর পড়া বা৷ শোনার উপরই নির্ভর 
করে না। বাক্য-অর্থের তাৎপর্ষেরও স্মৃতির ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব আছে। 
এ ছাড়া, শিক্ষার্থীর মনোভাব ও উদ্দেশ্তের সজেও মনে রাঁখা ন! রাখার নিগুঢ 
সম্পর্ক | মুখস্থ কর] বা মনে রাখার ব্যাপারে আমর! সকলেই বিভিন্ন রকমের» 
সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত পদ্ধতির প্রয়োগ করে ফললাভ করে থাঁক। মে পদ্ধতি 
অন্যের পক্ষে অচল। ইতিহাস পড়ার সময় তোমার ছোট বোন সারা দেহ 
অ'ন্দোলিত করে ছন্দের হিলোল তোলে । জীবনানন্দের কবিতা আবৃত্তি 
করার সময় তুমি ঘাড়ট! ব! পাশে বেঁ'কয়ে অল্প অল্প দোলাতে থাক; নিশ্চয়ই 
এঁ ভাবে মুখস্থ করেছিলে । কেউ-বা নিজস্ব উদ্ভাবিত অন্ষঙ্গ আরোপ করে 
গ্রয়োজনীয় তথ্য মনে রাখবার চেষ্টা করে। বাড়ীর ও টেলিফোনের নম্বর মনে 
রাখার অনেকেরই নিজন্ব পদ্ধতি আছে । নিজন্ব পদ্ধতি প্রয়োগ করে অনেক 
সময় শ্রতিধর বলে অন্যকে হকচকিয়ে দিয়ে থাকে । একজন সোভিয়েত লেখক 
এইরকম একজন শ্রুতিধরের আশ্চর্য ক্ষমতার গোপন রহস্য উদঘাটন করে 
দেখিয়েছেন, নিজের উদ্ভাবিত অনুষঙ্গের সাহায্যে কি ভাবে স্থৃতিশক্তির অদ্ভূত 
পরিচয় দেওয়া যায়। ঘটনাট! বলছি, শোনো। শ্রুতিধর উঁচু চেয়ারে 
বসে আছেন। একটু দুরে দর্শকমণ্ডলী | তাদের প্রত্যেককে ধীরে ধীরে একট। 
করে য| খুনী শব্দ উচ্চারণ করতে বল। হল। অবশ্ঠ শবটি অর্থবহ হওয়! চাই । 
শ্রুতিধর প্রত্যেকটি কথককে একটি করে সংখ্যা দিয়ে স্থচিত করলেন। তাদের 
এ সংখ্যাটি লিখে রাঁখতে বলা হল । এইরকম আটচল্িশটি জন ব্যক্তি আটচক্পিশটি 
কথা উচ্চারণ করলেন; শ্রুতিধর তাদের আটচল্লিশটি ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যা-স্থচিত 


১২৬ পাভলভ পরিচিতি 


করলেন । তারপর তার! ( কোনো নিদিষ্ট নিয়মে নয়, যখন যার খুী ) নিজেদের 
শব্গুলো আবার আউড়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে শ্ররতিধর আউড়ে গেলেন তাদের 
স্থচক-সংখ্যাগুলি। তারপর দর্শক অট্াচত্বারিংশত একে একে তাদের স্থচক- 
সংখ্যা জানালো, আর শ্রতিধর বললেন সংখ্য-অন্্গত যথাযথ শব্গুলে৷ । 
সাঁতচল্লিশটি নিভূল হল। কী ভাবে এট] সম্ভব হল? খৈশবে ভদ্রলোক 
পর্চাশটি অতি প্রচলিত শব্দ এবং পঞ্চাটি সংখ্যা পরম্পর সম্পকিত করে কণস্থ 
করেছিলেন। দৃষ্টাস্ত দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছি। ধর, চেয়ার সুচক সংখ্যা ১১ টেবিল স্চক 
খ্য। ২, রাস্তা স্চক সংখ্যা ৩, ইত্যাদি । যখনই আোতারা একটি শব্ধ উচ্চারণ 
করলো তখনই শ্রুত্তিধর এ শব্দ এবং নিজের সংখ্যা-হ্থচিত শব্টি দিয়ে বাক্য 
রচন] করে ছুটি শব অন্রযঙ্গিত করলেন । (যমন যেই একজন বলল-_পিয়ানো। 
তিনি অমনি মনে করলেন চেয়ারে না বসে পিয়ানো বাজানো যাঁয় না । চেয়ারের 
স্থচিত সংখ্য| ১। পিয়ানো-৯চেয়ার-৯১ , এইভাবে নতুন অনুষ-শৃংখল তৈরী 
হল। একজন দর্শকের "ট্রাউজার, শবটিকে রাস্তা তথ! সংখ্য1 ৩ এর সংখা 
সংযুক্ত করলেন | ট্রাউজার পরে ছাঁড। রাস্তায় বের হওয়া চলে না__এইভাবে 
ট্রাউজারের অন্ষঙ্গে “রান্ত শব্দটি তাঁর মনে এল। পিয়ানো থেকে চেয়ার, 
চেয়ার থেকে ১; ট্রাউজার থেকে রাস্তা, রান্তা থেকে ৩; আবাঁর উন্টোঁদিকে 
১ থেকে চেয়ার, চেয়ার থেকে পিয়ানো. ইত্যাদি । এখন প্রশ্ন উঠবে শ্রুতিধরের 
দ্বিতীয় পায়ের অনুষঙ্গ চেয়ার-পিয়ানো সম্পর্ক তিনি ঠিক রেখেছিলেন 
কি ভাবে? পিয়ানো বললে চেয়ার মনে হওয়া যতটা সোজা, চেয়ার থেকে 
পিয়ানো মনে আসা ততট। সোজা কি? ব্যাপারটা সঙ্গন্ধে তোমার মতাঁমত 


জানতে চাই। 
অনুষঙ্গের সাহায্যে মনে রাখার আর এক ধরনের দৃষ্টান্ত শোনো । তুমি জানে। 


নিশ্চয়ই, বারোটি নার্ভ মস্তিষ্ক থেকে বেরিয়ে দেহযন্ত্রকে সংচাঁলিত করছে। এদের 
নাম যথাক্রমে 01900159016 00109109601, 11001016917, 
1.11061017915 45100006109) 7420181), 4500115610১ 031995010119110- 
£6০1) ৬9509) £১065501 এবং 17772198545 1 এইগুলো কে পধায়ক্রমে 
মনে রাখবার জন্য আমেরিকার ছাত্ররা একট! ছড়া'র ছুটে! পংক্তির সাহাধ্য নিয়ে 
থাকে : 012 0776 015101005 1175 1:00 & দি 00 06101212 
ড1৫জা৫ ৪ 7700, হবু ডাক্তাররা সব দেশেই ভেষজবিগ্যার এক একটি 


পাভলত পরিচিতি ১২৭ 


মৌলিক প্রব্য থেকে প্রস্তুত বিভিন্ন ওষুধের নাম (4009, 7326:8০৮, 
71000825 ইত্যাদি) মাত্রা সমেত মনে রাখবার জন্য এ রকম ছড়া-অন্রষঙ্গের 
সাহাধ্য নিয়ে থাকে। 

শ্রুতিধর কিন্তু আছে। হরিনাথ দের স্মৃতিশক্তি সম্পর্কে অনেক আশ্চধ আশ্চ 
গল্প প্রচলিত আছে । নানা ভাষার ক্লাসিক অনবরত মুখস্থ বলে যেতে পারতেন 
খেকৃস্পীয়রের নাটক থেকে যে কোনে। লাইন বললে, তিমি নাকি পরবর্তী 
লাইনগুলো গড় গড করে আউড়ে যেতে পারতেন। কিছুদিন আগে একটা 
পত্রিকায় তাঁর আরো আশ্চর্য এক ক্ষমতাঁর কথা পড়েছি! কোনো লাইনের 
পরবর্তী লাইনগুলো শুধু নয়, পূর্ববর্তী পংক্তিগুলোও তিনি উন্টোদ্িক থেকে 
বলে যেতে পারতেন। পুবান্বৃত্তি নয়, উত্তরাগ্বৃত্তি। পাতার নীচ থেকে তিনি 
ক্রমশ উচুতে উঠতে থাকতেন । খুবই আঁশ্চধ ! তাই নয় কি? 

প্রায় তিরিশ বত্রিশ বছর আগে বারাঁণসীতে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার 
আলাপ হয়েছিল। তিনি অনেকদিন আগে পড়া ইতিহাস গড় গড় করে মুখস্থ 
বলে যেতেন। সবুজ-পত্রে গ্রকাঁশিত রবীন্দ্রনাথের অগেক প্রবন্ধের বেশ কিছু 
লাইন তাঁর মুখে শুনছি। আর একজন বন্ধস্থানীয় ব্যক্তি এতিহাঁসিক ঘটনার 
সন, তারিখ নিভূলভাবে অনর্গল বলে যেতে পারেন ৷ হবৰিনাথ দের মত ন 
হলেও এদের স্মৃতিশক্তিও বিস্ময়কর | 

“সংখ্যার মানবধন্ত্র বলে খ্যাত হয়েছেন ধারা, তাদেরও খ্যাতির মূলে মনে 
রাখবার আশ্চধ ক্ষমতা রয়েছে । ষোলটি সংখ্য। দিয়ে ষোলটি সংখ্যার গুণফল, 
কুড়িটি সংখ্যার কোনে! রাশির বর্সমূল ইত্যাদি অল্প সময়ের মধ্যে সঠিকভাবে 
বলতে পারার দুষ্টাস্ত একেবারে বিরল নয়। সংখ্যা-স্মৃতি এদের অত্যনভূত। 

স্মৃতির সঙ্গে অঙ্গীঙ্ষগীভাবে জিত বিস্থৃতি, যেমন আলোর সঙ্গে যুক্ত অন্ধকার। 
স্থতি-বিস্থৃতি মস্তিষ্কের পরিপূরক গুণ । স্মতি বিস্বৃতি দুই-ই জীবনধারণের পক্ষে 
অতি আবশ্তিক ধর্ম । জীবনের ছুঃখ-বেদনার ইতিহাস ভূলতে না পারলে বেঁচে 
থাকা সম্ভব ন্য়। প্রসবের কষ্ট ভূঞে গিয়ে সন্তানের হাঁসিটি মনে রাখার ফলেই 
স্থটটিধারা অব্যাহত । অনেকের মতে আমর! কিছুই ভুলি না, সময় বিশেষে, উপযুক্ত 
অনুষঙ্গ সমাবেশে অনেক ভুলে যাওয়া ঘটন! মনে এসে পড়ে । আমরা আসলে 
বাছাই করে মনে রাখি, বাছাই করে তুলে যাই। বল! চলে, প্রক্ষোভ-উদ্রেককারী 
'ঘটন। মনে করার ব)ঁপারে আমরা বিশেষভাবে পক্ষপাঁতমূলক | সাধারণভাবে 
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আমাদের ধারণ!, সাম্প্রতিক ছটন| অতীতের থেকে বেশি মনে থাকে । আমার 
মত বৃদ্ধদের বেলায় এ নিয়ম খাটে ন। | বুহ্ধদের মস্তিষ্ক ও মানসিকতার টবশিষ্ট্যের 
ফলে সাম্প্রতিক কোনে! কিছু তাদের স্বৃতিপটে দু ভাবে মুদ্রিত হয় ন|। যান্ত্রিক 
স্বৃতি, নতুন ভাষা শেখবার ক্ষমত! বৃদ্ধ বয়সে থাকে না। ধরণী যখন 
আমাদের চোখে তরুণী ছিল তখনকার, আমাদের শৈশব কৈশোরের, 
স্ব্ণময় (1) দিনগুলির অনেক কিছু আমাদের স্বৃতিতে জলজল করছে ! চক্সিশ 
বছর আগে দেখা কৈশোরের সহপাঠী শ্বশ্রগুল্ফ আচ্ছন্ন মক্ম্থদ আলিকে ফকির- 
হাটের এক দোকানে দেখেই চিনতে পারি; আর সাতদিন আগে দেখা! রোগীদের 
নাম মনে আসে না। কিন্তু তাদের রোগ ইতিহান পুষঙ্থান্তপুঙ্খতাঁবে মনে পড়ে 
যায়। আনলে মনে রাখার সঙ্গে শুধু বয়স নয়, প্রয়োজন এবং মনযোগও 
জডিত। 

বৃদ্ধ বয়সের স্থৃতি-চর্চা প্রসঙ্গে এক মনস্তাত্বিক-উল্লিখিত একটি ঘটনাঁর কথ৷ 
মনে পডল। এক বৃদ্ধ নিউইয়র্কের এক হাসপাতালে শুয়ে মৃত্যুর প্রতীক্ষা 
করছিলেন। তাঁর শব কেটেছে জন্মভূমি ইতালীতে, কৈশোর কেটেছে ফরাসী 
দেশে, তারপর থেকে সারাজীবন আমেরিকায় । প্রথমে তিনি কথা বলছিলেন 
ইংরাজিতে, অবস্থার অবনতি হতে তিনি ফরাসী ভাষায় কথ! বলতে স্থুরু করলেন, 
মৃত্যুর দিনে তীর মুখে খোনা গেল ইতালির ভাষা । 


| ৮] 

য়েডের নিজ্ঞনতত্বে যে আদিম স্মৃতি-ভাগ্ারের উল্লেখ আছে, সে সম্বন্ধে 

তুমি আরে। কিছু জানতে চেয়েছ । বেশ, অবহিত হও__জানাচ্ছি। 
আদিম মানবের যৌন প্রকৃতি ও ধ্বংসাত্মক প্রবৃত্তির স্মৃতি আমাদের নিজ্ঞন 
আধারে সঞ্চিত;_-এই হল ফ্য়েডের অভিমত । স্বৃতি-ভাগারে একদিকে আছে 
সমকামেচ্ছা, অমমকাণমেচ্ছা» অজাচার প্রবণতা, আত্মর। টন ( যার মূলে আবার 
স্বমেহইচ্ছা! ), আর অন্যদ্দিকে আছে পিতা, মাতা, ভ্রাত।, ভগ্নী ইত্যাদ্দিকে 
হনন-ইচ্ছা। এই ইচ্ছা বা প্রবণতা সম্পর্কে আমর। অবহিত নই, কেননা 
এগুলো! বিশেষভাবে বিস্বৃত ও নিজ্ঞান-আশ্রয়ী। এর! ছুর্দম মানসিক এক্তির 
বাহক, সর্ধদ| নিজ্ঞানের কারাগার ভেঙে স্থৃতিপথে উ্দিত হবার জন্য উন্ুখ। 
পারছে না,_ কেদন। নিজ্ঞনের আর এক প্রকোষ্ঠে রয়েছে ন্পার-ইগোর 
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নিষেধকারী প্রবণতা»_“টাবু'। টাবুর স্বৃতিও আপাত-বিস্বত হলেও কম 
শক্তিশালী নয়। এই নিজ্ঞানম্থতি জাতিজনিসম্ভৃত_ইংরিজিতে যাকে বলা হয় 
“ফাইলোজেনেটিক' | এই ছুই অন্ধশক্তির সংগ্রামে “ইগো' বা অহং--যার 
অধিষ্ঠান সংজ্ঞান মনে, অনেকট। মধ্যস্থের ভূমিকা পালন করতে গিয়ে হিমসিম 
খেয়ে যাচ্ছে । আবার এই জাতীয় স্মৃতি বা অভিজ্ঞতাকে আমরা শৈশব থেকে» 
এক থেকে তিন বছরের মধ্যেঃ নিজের অজ্ঞাতে অবদমিত করে যাচ্ছি; 
অসামাজিক প্রবৃ'ত্তজাত কাম ও ধ্বংসাত্মক প্রবণতাঁকে নিজ্ঞন গ্রকোষ্ঠে নির্বাসিত 
করে সমাজ-সভ্যতার সংগে নিজেদের অভিষোৌজিত করছি । এই স্মৃতি ব্যক্তি- 
জনিকেদ্দ্িক, যাকে বলা হয় 'অন্টোজেনেটিকঃ । এই লিবিডো-তত্ব অন্য প্রসঙ্গে 
তোমাকে জানিয়েছি; স্তৃতিগ্রসঙ্গে আরো একবার বললাম। 

এর সংগে অবশ্ঠ আধুনিক গব্ষেকদের স্মৃতি-তাত্বিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিশেষ 
কোনো সম্পক নেই। আধুনিক নাট্যকার গুপন্টাসিকদের উদ্দ্ধ করলেও, মস্তিষব- 
বিজ্ঞানী বা বস্তবাদী মনস্তাত্বিকদের কাছে এই তত্বকথার এতিহাসিক মূল্য ছাড়! 
অন্ত কোনে! মূল্য নেই। 

স্বৃতি নিয়ে সব দেশেই নতুন নতুন গবেষণা চলছে । “সাইবারনেটিকৃস, 
আণবিক জীববিদ্া, জৈবরসায়নশান্ত্, ধাপে ধাপে এগিয়ে চলেছে। এই সব 
ল্যাবরেটরীতে স্থৃতি নিয়ে যে সব কাজকর্ম হচ্ছে, তার কিঞ্চিৎ পরিচয় দেবার 
চেষ্টা করছি। | 

সংবাদের প্রতিলিপি গ্রহণ ও সংরক্ষণ গ্রক্রিয়৷ না জানলে স্থৃতিতত্ব বোবা 
যাবে না। মন্তিষ্ধ কতগুলো খগ্-সংবাদ প্রতি সেকেণ্ডে গ্রহণ করতে পারে? 
একজন বুটিশ মনস্তা ত্বক হিকৃ বললেন,__অবশ্ঠ পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর, আমাদের 
মস্তিষ্ক সেকেণ্ডে গড়ে মাত্র পাচটি সংবাদ গ্রহণ করতে পারে। তিনি মাত্র 
বারোটি রুটন-সংকেত নিয়ে পরীক্ষা চালিয়েছিলেন ; তাছাড়া, সংকেত গ্রহণের 
সাড়। হিসেবে তিনি বাঁচনিক ও অঙ্গসঞ্চালক প্রতিক্রিয়৷ লক্ষ্য করেছিলেন । 
সাড়। দিতে কতটা সময় লেগেছে সেট। হিসেব করেন নি আর সংকেতের 
তাঁৎ্প্য নিয়েও মাথা ঘামাঁন নি। সাধারণ রুটিন-মাফিক সংকেতে সাড়। দেওয়া 
এক জিনিষ, আর গুরুত্বপূর্ণ বিপদের সংকেতে সাড়া! দেওয়া অন্ত জিনিষ । 
মস্ত! ইউনিভারমিটির গবেষকরা দেখেছেন যে বিপদের সংকেতে মস্তিফ অনেক 
তাড়াতাড়ি সাড়া দিয়ে থাকে । সংকেতের তাৎপর্য ও গুরুত্রটাই আঙসল। 
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মক্কোর গবেষকদের পরীক্ষার ফলাফলে জানা গেল যে মস্তি সঙ্ঞানে প্রতি 
সেকেণ্ডে প্রায় পচিশ খণ্ড সংবাদে সাড়া দিতে পারে । অবশ্ঠ সংকেতগুলো৷ এমন 
হওয়] চাই যাঁতে তোমার বিচার-বিবেচনা পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপার আছে। 

একট! খবর আমাদের মন্তিষ্ধে পৌঁছে দশ সেকেও মাত্র সংজ্ঞান-রাজ্যে অবস্থান 
করে। জার্ধীন মনস্তাত্বিক হেলমার এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। ঢং ঢং করে 
ঘড়িতে দশট! বাজছে। তুমি তখন হয়ত ফিতে খুলে কেশ্দাম এলায়িত করতে 
ব্যস্ত, স্গানের সময় হয়েছে । ঘড়িতে পাঁচবার ঢং ঢং শব্ধ হবার পর তোমার 
খেয়াল হলে তুমি কটা বাজল ঠিকমত শুনতে পারবে ; আটবার, নবার শব্দ 
হবার পর ঠিকভাবে ধরতে পারবে না! কটা বেজেছে। তার মতে স্থৃতিভাগ্ডার 
ছুটে! ; একটা স্বল্লমেয়াদী অন্তদ] দীর্ঘমেয়াদী | স্বপ্পমেয়াদী ভাগ্ডারে তাৎক্ষণিক 
ক্রিয়াকর্ষে লাগতে পারে এমনি সব প্রতিলিপি গ্রতিধ্বনি (যা ইন্দ্রিয়িসংকেতে 
তুমি জানতে পারছ ) সঞ্চিত। এই স্বল্লমেয়াদী ভাগ্ারকে সক্রিয় স্থৃতি-ভাগারও 
বলতে পারো । অবিলম্বে কাজে লাগবে না» এমনি সব প্রতিলিপি প্রতিধ্বানি 
অন্য ভাবে দীর্ঘমেয়াদী ভাগ্তারে, তোম'র অজ্ঞাতসারেই জম হতে থাকে । 
প্রয়োজনমত চিত্তপটে উদিত হয়ে তোমার চিস্তাভাঁবন৷ কাঁজকর্নকে প্রভাঁবিত 
করে। 

বল্পমেয়াদী স্মৃতির পরিমাপের একটা মোটামুটি হিসেবও দিয়েছেন হেলমার । 
১৬* টুকরো! খবর নাকি তুমি তাত্ক্ষণিক কাজের জন্য মনে রাঁখতে পারে! । 
কিভাবে এই হিসেবে পৌছুলেন? একট। পরদার ওপর এক সেকেণ্ডের দশ ভাগ 
অন্তর কতকগুলো! অক্ষর নিয়মিত ভাবে দেখানো! হলে তুমি প্রতি সেকেণ্ডে ১৬টার 
বেশি অক্ষর দেখে মনে রাখতে পারবে না । দেখানোর সময় যদ্দ বাড়িয়ে দেওয়। 
হয়, তাহলে কি বেশি সংখ্যক মনে রাখতে পারবে ? না। মোটকথা, মন্তিফের 
গ্রাহীক্ষমত] এ যোলোর বেশি নয়। এট! অবশ্য হেলমারের মতে, ০৪ 
01255000013, | প্রতি সেকেণ্ডে ১৬ টুকরো সংবাদ বা অক্ষর মন্তিফধে পৌঁছে 
দশ সেকেণ্ড করে থাকছে । কাজেই ১৬১ ১০-১৬০ হচ্ছে তোমার 9000: 
16100 1061701 09198016 1 এর মধ্যে একটা নির্দিষ্ট সংখ্যক খবর 
দীর্ঘমেয়াদী স্বতি তহবিলে জমা পড়ছে; আর প্রায় দেই সংখ্যক খবর এক 
সেকেও্ডে মগজ থেকে বেরিয়ে গিয়ে নতুনের জায়গ| করে দিচ্ছে । কী খবর এলো» 
পুরণো স্বৃতির সঙ্গে মিলিয়ে তার অর্থ অনুধাবন করতেই অর্ধেক সংবাদ-উদ্দীপককে 
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কাজে লাগাতে হয় । একট! উদাহরণ দেওয়া যাক । ধর, মিনেম! দেখতে গেছ । 
যে ছবিটি দেখাঁনে। হবে গ্রথমে পর্দার উপর তার শিরোনামাঁটি উজ্জল হয়ে ভেসে 
উঠল। “কল্সাসপাদ নাটকক-_কুইক্টট বিরচিত”। ১৬টি অক্ষরের অর্ধেক, মানে 
৮টি তোমার প্রত্যক্ষ গোচর হবে; আর ৮টি মস্তিষ্কে উদ্দীপ্ত করে স্থৃতিভাগ্ডার 
থেকে অর্থবহ উপাত্ত খু'জতে লেগে যাবে । এই হল মোটামুটি মস্তিষ্কের গ্রাহী 
এবং সংরক্ষণক্ষমত1 সম্পকিত সামান্য কিছু তথ্য । 
রং সং সব রর 

মন্তিক্ষে স্থৃতি সংরক্ষিত হয় কি ভাবে? এই “মেমারি মেকানজম' বোঝবার 
চেষ্টায় আজ বিজ্ঞানীরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন । একটা কথা বা দৃশ্য বা 
গন্ধ কি ভাবে মন্তিষ্ককোষে ছাঁপ তৈরী করেঃ এবং কি ভাবে ভবিষ্যতের দরকারে 
সেই ছাপ থেকে মূর্ত স্বৃতি ফুটে ওঠে? কয়েক বছর আগে পর্যস্ত এ 
সম্পর্কে আমাদের কোনো জ্ঞানই ছিল না। বিগত ২০1২৫ বছরে আমরা 
অনেকট] এগিয়েছি । তোমার মুখচদ্ছিমা একদিন আমার অপটিক নার্ভকে উদ্দীপ্ঝ 
করে মস্তিষ্কের পেছনদিকের কোযগুলোতে কিছু বৈহ্যতিক ও রাসায়নিক পরিবর্তন 
এনেছিল। তার ফলে, চোখের ক্যামেরায় ধরা পড়া তোমাঁর মুখচ্ছবি 
কোঁষগুলোতে পাঁকাঁপাঁকি ভাবে মুব্দিত হয়ে গেল ! যখন খুমী তোমার মুখখাঁনির 
ছাঁয়৷ মনের আয়নায় ফেলে তোমাকে দেখার সাধ অন্তত আংশিক মেটাতে পারি। 
এমনি হাজার হাঁজার দৃশ্ঠ, শব্দ, ঘটনা, গন্ধ, স্পর্শ, স্বৃতি-ভাগ্াঁরে তাঁদের বৈশিষ্ট্য 
স্বাতন্ধ্য নিয়ে জমা হয়ে রয়েছে । মন্তিষ্কে তাঁদের স্থায়ী ছাপ পড়ে গেছে। 
বিজ্ঞানীরা এই ছাঁপের নাম দিয়েছেন “111810? | এই “এনগ্রামের অক 
প্রকৃতি হয়ত জানতে এখনও দেরী হবে, কিন্ত জানবার পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে 
এবং অনুসন্ধানের ওৎস্থক্য ও তীব্রতা বেড়েছে । স্থৃতি-ভাগ্ার এবং এন্গ্রাম 
সম্পফিত গবেষণায় পাঁভলভের শর্তাধীন পরাবওক্রিয়ার পরীক্ষ।-পদ্ধতি ও 
বার্জারের ইলেক্ট্রো-এনসেফালোগ্রাম যথেষ্ট কাজে লাগছে । আর প্রজননবিষ্যার 
নবতম আবিব্রিয়া-জিন সম্পকিত জ্ঞান স্বৃতি-গবেষণাকে বিশেষ সাহায্য করছে। 

তুমি যা দেখছ বা শুনছ, সেটা মন্তিষ্বে স্থৃতি হয়ে সংরক্ষিত হচ্ছে সংকেত- 
লিপির সাহায্যে । স্মৃতিভাগ্ডার অভিজ্ঞতার 4০০৭০ 16176561569.61010+-এ 
ভরতি। জিনের মাধ্যমে বংশগতির ধার৷ মংক্রমিত হয় | জিনের মধ্যে প্রজাতির 
দেহ-সংগঠনের সংবাদ ও পদ্ধতি সাংকেতিক ভাষায় লিপিবদ্ধ হম্সে আছে। 
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ডি-এন-এ'তে দেই সংকেতলিপি বা প্রজাতি-স্ৃতি সংরক্ষিত আর দূত আর-এন-এ 
সেই সংকেত অন্থ্যায়ী সংবাদ ও রূপকল্প বহন করে নিয়ে যাচ্ছে। ভ্রণ থেকে 
পূর্ণাবয়ব শিশু, শিশু থেকে পূর্ণবয়স্ক মানুষ গড়ে উঠছে জিনের মধ্যে সংরক্ষিত 
স্থৃতির লংকেতলিপির ইংগিতে | বিজ্ঞানীরা মনে করছেন “ফা ইলোজেনেটিক 
মেমরি'র বেলায় যে রকমটি ঘটেছে, “অন্টোজেনেটিক মেমরি+র বেলায়ও হয়তে। 
মেই রকমটি ঘটছে। 

জানো বোধ হয়, জীববিজ্ঞান এখন আর কোঁষভাত্তক নয়। কোষের অণু- 
গুলোর ক্রিয়াকলাপ ইলেকট্রন মাইক্রোন্কোপের দৌলতে এখন বিজ্ঞানীদের 
পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে । পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে জান গেছে 
যে রাইবোনিউক্লিক এযাসিডের, (আত এন এ) অগুর সঙ্গে স্থতি সংরক্ষণ 
বিশেষভাবে সম্পকিত। খুব অবাক লাগছে নিশ্চয়ই । প্রথম শুনলে অবাঁক 
লাগবারই কথা । ডি-এন-এ, আর-এন-এ-_এই কথাছুটো। এ যুগের সব শিক্ষিত 
ছেলেমেয়েদেরই জান|। অনেকবার সাময়িক পলেব পাতায় কথাছুঃট! নিশ্চয়ই 
তোমার চোখে পড়েছে । তবে কোথায় প্রজনন সংশ্লিষ্ট আর-এন-এ, আর কোথা 
স্বৃতিরনংক্ষণ! আমারও প্রথম শুনে অবাক লেগেছিল । 
স্থৃতি ও আর-এন-এর সম্পর্ক সংক্ষেপে বিবৃত করছি । মস্তিষ্ক নিউরণের আর- 
এন-এর পরিমাণ একট। শর্তাধীন পরাব গড়ে পঠবার পরই বেডে যায়। কোন 
নতুন কিছু শেখ। মানেই নতুন শর্তাধীন পরাবর্ত গড়ে তোলা । আর শেখ। মানেই 
মনে রাখা । পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে আরও জানা গেছে যে, পরীক্ষাথীন প্রাণীর 
মস্তিফকোঁষের আর-এন-এ গুণগতভাবেঃ পরীক্ষার্দীন নয় এমন প্রাণীর (অর্থাৎ যাঁকে 
নতুন কিছু শেখানো হচ্ছে ন। ) মন্তিফকোষের আর-এন-এ থেকে আলাদ। | এ 
থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে নতুন শিক্ষারটির স্মৃতির “কোডমেলেজঃ 
আর-এন-এ অণু ধারণ করার ফলেই তাঁর মধ্যে পরিবঠন ঘটেছে । শতাধীন 
পরাঁবর্ত ( কণ্ডিশন্ড রিফ্লেব্স ) গড়ে ওঠ মানেই সংশ্লিষ্ট মস্তিষফকোষের 
আর-এন-এর গুণগত পরিবর্তন । 

এবার একট। মজ$র পরীক্ষার কথ। ধলছি। কতকগুলো! পোকাকে তাদের 
দেহে আলোকরশ্মিপাঁতের সঙ্গে সঙ্গে দেহ সঙ্কুচিত করতে খেখানে। হল। সম্কৃচিত 
ন| করলে যন্ত্রণাদায়ক বৈদ্যুতিক শক লাগবার সম্ভীবনা । এই নতুন কণ্ডিখন্ড 
রিফ্লেব্স তৈরী হবার পর পোঁকাগুলোকে টুকরে! টুকরো করে কেটে খলম্ডীতে 
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পিষে ফেলা হল। এবার এ জাতের অন্য পোঁকাদের খাবারের সঙ্গে এই পেষা 
মাস মিশিয়ে তাদের 'তুরিভোজে আপ্যাঁয়িত করার পর, তাঁদের মধ্যে 
আলোকজাত দেহ-সঙ্কুচন রিফ্রেক্স গড়ে তোলা! হল। দেখা গেল নতুন রিফ্লেব্স গড়ে 
তুলতে অনেক কম সময় লাগছে» অর্ধেকেরও কম। প্রথম ব্যাচের শিক্ষিত 
ভ্রাতাদের মাংসপুষ্ট দ্বিতীয় ব্যাচের কম সময় লাগার কারণ দ্বিতীয় ব্যাচের উপর 
প্রথম ব্যাচের স্থৃতিসংরক্ষক আর-এন-এ অণুর প্রভাব! ইদুর নিয়েও এরকম 
পরীক্ষা কর! হয়েছে । কপ্ডিশন্ড ইছুরের (শিক্ষিত ) মস্তিষ্ককৌষের আর-এন-এ 
ইনজেকশন দেবার ফলে অশিক্ষিত ইছুরদের প্রশিক্ষণ সমত অনেকখানি কমে 
গেছে। অন্য জাতের প্রাণীর উপর ইনজেকশনে কোন ফল পাওয়! যায় নি। 

পরীক্ষাগ্ুলোর ফলাফল যাই হোঁক না৷ কেন, ব্যাঁপারট। হজম কর! খুবই 
কঠিন । আর-এন-এর মধ্যে নতুন শিক্ষার স্থৃতির ছাঁপ পড়ে স্বীকার করে নিলেও, 
একথ| বিশ্বাস কর| বেশ কষ্টকর্প যে এ স্মৃতিসংরক্ষক অণুগুলে। নতুন প্রাণীর 
দেহের সব বাধাগণ্ডী পেরিয়ে সরাসরি তাঁর মস্তিক্ককোষে অক্ষত অবস্থায় 
অন্নগ্রবেশ করে তাদের নতুন শিক্ষীগ্রহণ সহজতর করে তোলে । তবে একথা 
আর অস্বীকার কর! চলে ন! যে, স্মৃতির ব্যাপারে মন্তিক্ককোষের আর-এন-এ অণুর 
বিশেষ অবদান আছে। অন্যাগ্ত নানা ধরনের তথ্য প্রমাণ থেকে এই ধারন। 
আজ স্থপ্রতিষ্ঠিত। 

রয়ম বাঁড়ার সঙ্গে সঙ্গে স্ৃতিশক্তি কমতে থাকে, সবাই জানে । সঠিক কারণ 
এখনও জান যায় নি। কিছুদিন আগে এক ভদ্রলোক আমার কাছে স্থতিবিভ্রমের 
চিকিৎসার জন্য এসেছিলেন। বয়স ৬৫১ কয়েকমাস আগে তার ধপ্রসটেট' 
অপারেশন হয়েছে । “প্রসটেট' গ্ল্যাণ্ড যৌন-প্রজনন-ব্যাপারের সঙ্গে সম্পকিত। 
কয়েকবছর আগে আরো ছুটি এই ধরনের রোগী দেখেছিলাঁম । এ থেকে কিছু 
অনুমান বা [সিন্ধান্ত তোমাকে করতে বলছি না। ব্যাপারটা জানিয়ে রাখলাম । 


[ ৯ ] 
এইবার সম্মোহন পর্ব। এই অন্মোহন তত্ব উপস্থাপিত করবার জন্য বিরাট 
ভূমিকা তোমাকে শুনিয়েছি। ঘুম স্বপ্ন স্থৃতি ইত্যাদির শারীরবৃত্তিক মনন্তা ত্বিক 
ব্যাখ্যা তোমাকে শুনতে হয়েছে। এতদিনে বন্ু-প্রতীক্ষিত সম্মেহন পর্বের 
অবতারণা করার স্থযোগ পেলাম। ঘুমের কথ! দিয়েই স্থর করছি। 


১৩৪ পাঁভলভ পরিচিতি 


শিশুকে ঘুম পাড়ানোর কৌশল নিশ্চয়ই জানো । একটান! একঘেয়ে মৃছুকঠে 
গাওয়া ঘুমপাড়ানি গান সব দেশের শিশুদের ঘুম আনবার চিরস্তন পদ্ধতি । “ছেলে 
ঘুমোলে৷ পাড়া জুড়োলো”-র স্থুর ও ছন্দ সব ভাষাতে একই রকম। বৈচিত্র্যহীন 
একটানা! কের বক্তৃতা শুনতে শুনতে পেছনের সারির অনেক শ্রোতাই বিমুভে 
থাকে । সংবেশকের কঠের একই লাইনের একঘেয়ে পুনরাবৃত্তি রোগীর সংবেশন- 
নিদ্র। নিয়ে আসে । শিশুকে ঘুমপাড়ানো আর রোগীকে ঘুষ পাড়ানোর প্রণালীর 
মধ্যে বিশেষ কোন, তফাৎ নেই । তাছাড়া চিকিমক-সংবেশক বারবার রোগীকে 
অভ্যস্ত ঘুমের পরিবেশের বথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে ঘুম আনতে সাহাধ্য করেন। 
অভ্যস্ত পরিবেশে সহজেই ঘুম আসে, নতুন জায়গায় নতুন পরিবেশে ঘুম আসতে 
চায় না। 

স্বাভাবিক ঘুম আর হিপনটিক ঘুমের মধ্যে অনেক সাদৃশ্য থাকলেও, ছুই ঘুম 
পুরোপুরি এক ধরনের নয়। স্বাভাবিক ঘুমে মন্তিক্কের নিস্তেজন।-নিব্রাতরঙ্গ, 
বিনা বাধায় সারা মাস্তিফে ছড়িয়ে পডে। কিন্তু হিপনটিক ঘুমে মস্তিষ্কের 
অংশবিশেষ, যে অংশ সংবেশকের বণ্ঠন্বর ও নির্দেশে উদ্দী পিত হচ্ছেঃ জেগে থাঁকে। 
এই অংশ সন্মোহিত রোগীর বাইরের জগতের সঙ্গে যোগাযোগের একমাত্র পথ। 
পথরক্ষী মাত্র একজন--সংবেশক-চি'কৎসক | তার নির্দেশ ছাঁড়া অন্ত কারুর 
নির্দেশ রোগীর উপর প্রভাব বিস্তারে সক্ষম নয়। হিপনটিক ঘুম এক বিশেষ 
ধরনের ঘুম, নির্দিষ্ট কতকগুলে৷ শর্ডের উপর নির্ভরশীল । এতাধীন প্রতিক্রিয়ার 
এক সুন্দর দৃষ্টান্ত । পাভলভ আবিষ্কৃত শরাধীন প্রতি য় ( কণডশন্ড রিফ্লেক্স ) 
সম্বন্ধে ধাদের ধারণ। আছে তারা এই ঘুমের বৈশিষ্ট্য সহজেই বুঝতে পারবেন । 

এই হল হিপনটিক ঘুম ও 'র্যাপোর্টের' ( সম্মোহক-সন্মোহিতের সম্পর্ক ) 
শ'রীরবুত্তিক ব্যাখ্যা, পাভলভতত্ব। 

চিকিৎসকের নির্দেণ যথাধ্থ প্রতিপালিত করার বিরোধী কোন ইচ্ছা বা 
শক্তি রোগীর থাকে না। অভিভাবনের ফলে ব্যথা চলে যায়, ঠা কোনে! 
জিনিষ রোগীর দেহে ছু'ইয়ে ফোস্ক। পড়ানে। যায়--এমব অতি-পরিচিত তথ্যের 
শারীরবৃত্তিক ব্যাখ্যা আজ আমরা কিছুট। অন্তত জনি । সম্মোহিত অবস্থায় 
মস্তিষ্কের স্বাভাবিক ক্রিয়াক্ষমত1 কমে যায়ঃ কেন নাঃ একটি জায়গ৷ ছাড়া আর 
সব জায়গাই এ সময় নিস্তেজিত। এই অবস্থায় মস্তিক্ষের উপর মৃদ্ধ উদ্দীপক- 
'জোরালো! প্রতিক্রিয়া ঘটাতে পারে,_-এট। পরীক্ষিত সত্য । মৃদু উদ্দীপক, 
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অভিভাবিত নির্দেশ-বাক্য মস্তিষ্কের নির্দিষ্ট স্থানকে উত্তেজিত করার লঙ্গে সঙ্গে 
কাছাকাছি অংশগুলে! নিন্তেজিত হয়ে পড়ে । এই নিস্তেজনা-আরোহ্‌ (10006 
10191016102) মন্তিষ্কের অন্য.একটি ধর্ম এবং পরীক্ষিত সত্য । চিকিৎসকের 
অভিভাবিত নির্দেশবাক্যটিই এখন মস্তিক্কের একমাত্র পরিচালক, একচ্ছত্র সম্রাট । 
অন্য অংশ নিদ্রাচ্ছন্ন, কাজেই নিক্ষিয়। মন্তিক্ধের বিভিন্ন স্থানের সংযোগ ব্যবস্থা 
এখন এই পরিচালকের নিয়ন্ত্রণাধীন । বেদনাবাহী স্সাধুপ্রবাহ পরিচালকের 
ইঙ্গিতে থেমে পড়তে বাধ্য | একেবারেই গরম নয় এমন কোন জিনিষ গায়ে 
ছু'ইয়ে চিকিৎসক উষ্ণতার নির্দেশ দিলে ফোস্বাঁও পড়বে । ফোস্বাঁপড়ার মত 
জটিল স্াধুপ্রক্রিয়াও এখন পরিচালকের অধীনে । 

আনেকে নিজেকে সম্মোহত করতে পারেন । তাদের ক্ষেত্রে ম্বঅভিভাবনও 
কার্করী হয়। ফরাসী দেশের এক মহাপুরুষেরঃ ক্রুশবিদ্ধ যীশুর মত, হাত প! 
দিয়ে রক্ত পড়তে দেখ! গেছে। আমাদের দেশেও এক মহাপুকষের পিঠে অন্য 
একজনের পৃষ্ঠদেশের আঘাতচিহ অস্ষিত হতে শোন গেছে । এসবই স্বাভি- 
ভাবনের ফল, এর মধ্যে কোন বিভূতি বা অলৌকিকত্বের মহিম| নেই | মাঁনসিক 
আঘাত পেয়ে রাতারাতি সব চুল পেকে গেল ব1 উঠে গেল; এরকম ঘটনা খুব 
বিরল নয়। এই ঘটনাগুলো আর আমাদের বিস্ময় উদ্রেক করে না। 

মনে রাখা দরকার, সন্মোহিত ব্যক্তিকে দিয়ে সব রকমের কাজ করানে। 
যায় না। দুর্নীতির প্রবণতা যার নেই, তাঁকে দিয়ে নৈতিক অপরাঁধ অন্তষ্ঠিত করা 
অসম্তব। চুরি ডাকাতি ব্যাভিচার ইত্যাদি সম্মোহকের নির্দেশে যদি কেউ কণে, 
বুঝতে হবে তাঁর এই জাতীয় কাজের প্রতি বেশ খানিকটা আকর্ষণ ছিল। রাঁন- 
পুটিনকে নিয়ে অনেক গল্প চালু আছে, তাঁর সবগুলে৷ মত্যি বলে মনে হয় না । 

এক্ষেত্রে অভিভাবন নিদেশকে বাধ দিচ্ছে কে? বাঁধ ছুদ্দিক থেকে আসতে 
পারে। পরীক্ষা-নিরীক্ষাকালীন এ ধরনের ঘটনার সঙ্গে আমরা প্রধানত পরিচিত । 
পরীক্ষাকালীন অভিভাঁবন-নির্দেশে হয়ত চিকিৎসক সংবেশকের আস্তরিক ইচ্ছার 
অভাব থাকে; অর্থাৎ তিনি হয়ত চান ন। সম্মোহিত ব্যক্তি ছৃ্খতিমুলক কাজটি 
করুক। তীর কষ্ঠম্বরে হয়ত দৃঢ়তার অভাব থ|কে, অথব| এমন কোন স্ক্ 
বৈশিষ্ট্য থাকে যা শুধু সম্মোহিত ব্যক্তির কানেই ধরা পড়ে । কাজেই নির্দেশ 
গ্রতিপাঁলিত হয় না । অন্যদিক থেকে অর্থাৎ সম্মোহিত ব্যক্তির দত্ত| সংরক্ষণের 
প্রশ্ন থেকেও বাধা আসতে পারে । কিছু কিছু সামাজিক বৃত্তি ও কোন কোন 
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নীতিবোধ আমাদের মস্তিষ্কের স্বভাবধর্মে পরিণত হয়ে যায়, সহজাত প্রবৃত্তির 
মত,শর্তহীন প্রতিক্রিয়ার মত দুঢ ও অনড় হয়ে পড়ে। অভিভাবন-বাঁক্য 
এই ধারার বিরুদ্ধে যুদ্ধে সফলতা লাভে অক্ষম । মানুষ মুলত সামাজিক প্রবৃত্তি 
পরিচালিত এবং সামাজিক ধর্ণ অনেক সময় আত্মরক্ষার সহজাত প্রবৃ'তকেও 
হার মানায় । 

সব মানুষকে সম্মোহিত করা যায় ন।। সম্মোহনের গভীরতাও সকলের 
সমান হয় না। 


[১০] 

“সম্মোহন' কথাটিতে তুমি আপত্তি তুলেছ। তোমার আপত্তি যুক্তিসঙ্গত 
গ্রীক “হিপনসিস+-এর বাঁংল। প্রতিশব্দ “সংবেশন'ই হওয়া উচিত । কথাটি প্রথম 
ব্যবহার করেন ম্যাঞ্চেষ্টারের শল্য চিকিৎসক জেমম্‌ ব্রেইভ্‌ | “সংবেশন' মানে 
শয়ন, নিদ্র। ; আর আমার মতে “হিপনসিনল' ও এক ধরনের নিদ্ত্ | বে 
সন্মোহন কথাটি ব্যুৎ্পত্তিগত অর্থে “হিপনলিস” ন। বোঝালেও, পাঠক-সাধারণের 
কাছে বিশেষ তাৎ্পর্ষব্যগুক ও “হিপনমিস'-এর সমার্থসচক | জাছ্বিষ্যার সঙ্গে 
বিজ্ঞানের আদিম সম্পর্ক তর্কাতীতভাবে প্রতিষ্ঠিত না হলেও, একথা সর্জনম্বীকৃত 
যে হিপন'মন জাছুতন্্র-পুরো হিততস্ত্রকুহকীবিছ্য।-ভেলকিবাজির সঙ্গে বিশেষভাবে 
সম্পকিত ছিল এবং এখনও আছে। উচাটন-বশীকরণ-সম্মোহন ইত্যাদি 
অভিচার ক্রিয়ার সৃঙ্গে হিপনসিসকে এক করে দেখার প্রবণতা অনেকের মধ্যেই 
রয়েছে । তাছাড়া» তুমিও “সম্মোহন” শব্দটি তোমার পত্রে ব্যবহার করেছিলে, 
তাই আমি এ যাবত শিরোনাম পরিবগনের কথা চিন্তা করিনি । আরো! একটা 
দিক আছে। “হিপনসিস* কথাটির মানে নিদ্র। হলেও, এখন আবার অনেক 
পণ্ডিত “হিপনমিস'কে নিদ্রাচ্ছন্ন অবস্থা বলতে রাজি নন। নিদ্রার বনু লক্ষণই 
হিপনসিসে পাওয়া যায় না। এই সব কুটতর্কের প্রয়োজন বর্তমানে আমাদের 
নেই। প্রয়োজন হলে পরে তর্কের আসরে নানা যাবে । আমরা কিন্তু হিপন- 
সিসকে ঘুমেরই রকমফের, নিদ্রা জাগরণের একটা অন্তর্বর্তী অবস্থা বলে মনে 
করি। পাঁভলভ শিষ্য ইভানভ স্মলেনস্কী এ বিষয়ে অনেক তথ্য প্রমাণ হাঁজির 
করেছেন । মনোবিগ্ভার অনেক সময় লাগছে জাছুবিগ্য। অধ্যাত্মবিষ্ঞ/ থেকে 
বেরিয়ে আসতে । অনেক আজেবাজে অথহীন অবৈজ্ঞানিক তত্ব, অনেক অপ্রয়ো- 
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৬৬ 


জনীয় তথ্য মনোবিজ্ঞানকে বিজ্ঞানের পর্যায়ে উন্নীত করার পথের বাধা হয়ে 
দাড়িয়ে আছে। হিপনগিসের বেলায় তো কথাই নেই। এখানে বাধা আরে! 
বেশি, কুসংস্কার আরো দৃঢমূল। “সংবেশন” কথাটির সঙ্গে আমাদের পরিচয় 
এখনও নিবিড় হয়নি, “সম্মোহন' কথাটির মধ্যে যে মোহ আছে তার সঙ্গে 
সাধারণের মনে “হিপনসিন'-এর সংযোগ রয়েছে । আমার মতে, এই পর্যায়ের 
আলোচনায় শিরোনাম পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই। এ্যানিমল ম্যাগনেটিজম্ঃ 
মেসমেরিজম্‌, ইত্যাদির সমার্থক হিসেবে সন্মোহন কথাঁটি আমি ব্যবহার করছি 
না, বাংলা ভাষায় অনেক দিন ধরে কথাটি চাঁলু বলেই ওটাকে বেছে নিয়েছি। 

£হিপনমিস* সম্পর্কে নানারকম অদ্ভূত উদ্ভট ধারণ! চালু আছে সত্যি, কিন্ত 
আবার এই বিষয়ে তথ্যপমৃদ্ধ বিজ্ঞানঘেস। আলোচনা-পুস্তকেরও অভাব নেই। 
এক হাজারের বেশি বই, আট হাঁজারের বেশি প্রবন্ধ তুমি পেতে পার-যে 
গুলোকে মোটামুটি বিজ্ঞানভিত্তিক আখ্যা! দেওয়া! চলে। সবরকম মিলিয়ে 
প্রায় দশ হাজারে ওপর পু*থিপত্তর এ নিয়ে লেখা হয়েছে। মব বই অবস্ঠ 
তোমার বোধগম্য ভাঁষাতে লেখ! নয়, কিছু কিছু বই বর্তমানে দুর্বত বা একে- 
বারেই পাওয়া যাঁয় ন|। 

খুব অল্পকথায় সন্মোহনবিদ্যার পুরণে! ইতিহাঁট। বলে নেওয়া যাক। সব 
বইতে তুমি এসব কথ| পড়তে পারো, আর অমিও পুরাতাত্বিক বা ইতিহ।সবেত্বা 
নই। নতুন কথ| কিছু বলতে পারবো না। তবু মনে হয়, আলোচনার 
ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে গেলে পুরণে! ইতিহাঁন চোখের সামনে থাকা 
দরকার। তোমার সঙ্গে পত্রালাপের প্রথম দিকে পুরণে। কথ! কিছু তুলেছিলাম, 
হয়তো তোমার মনে নেই। থাঁকলেও ক্ষতি নেই; পুনরুক্তি সব সময় বিরক্তি 
উত্পার্দন করে না । 

গ্রীন মিশর চীন ভারত-_সব পুরণো৷ সভ্যতার আদিপর্বে ধর্মীয় ও চিকিৎসা- 
সংক্রান্ত ব্যাপারে সম্মোহনের প্রয়োগ'ও প্রচলন ছিল। খৃষ্টপূর্ব চারের শতকে 
গ্রীসে সম্মোহনচিকিসাঁবিধি চালু ছিল। অর্থ্ববেদে সন্মোহনের বিশেষ উল্লেখ 
আছে। গ্রীনদেশে উনিশ শতকের কিছু প্রস্তরে ক্ষোদিত লেখন আবিষ্কৃত 
হয়েছে। য| থেকে মনে হয় আরো অনেক প্রাচীনকালে চিকিংসাক্ষেত্রে 
সম্মোহনের প্রয়োগ ছিল। এই সব লেখনে আছে দুরারোগ্য ব্যাধিমুক্তির সংবাদ 
এবং ব্যাধিমুক্তির জন্য পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ জ্ঞাঁপন। খুষ্টপূর্ব চারের শতকে 
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এস্কুলিপিয়াঁসের যুগে চিকিতসাঁয় যে অভিভাবনের প্রচলন ছিল, এ বিষয়ে যথেষ্ট 
তথ্যপ্রমাণ সংগৃহীত হয়েছে। 
মহাভারতে শুধু সন্মোহন বাণ নয়, সম্মোহনের অন্ান্ত প্রয়োগেরও উল্লেখ 
আছে। 
সেই প্রাচীন কালে ছুরারোগ্য ব্য।ধিগ্রস্ত রোগী অনেক মেহনত করে, কোন 
কোনো। সময় কয়েকশত মাইল পথ পায়ে হেটে, কোঁনো নীমকরা আরোগ্য- 
নিকেতনের দ্বারপ্রান্তে এসে হাজির হতো, অনেক আঁশ! নিয়ে। এই সব 
আরোগ্যনিকেতন ছিল তগবানের বিচরণ বা লীলাক্ষেত্র। আবোগ্যমন্দিরে 
প্রসেশের আগে বোগীর পক্ষে অনেক কিছু আচার অনুষ্ঠান পাঁলন অপরিহার্য ছিল। 
আরোগ্যমন্দিরের লোকজনের হাঁবভাঁব ব্যবহরে এবং তাঁর আগেই লোকমুখে 
প্রচারিত অলৌকিক কাহিনী শুনে রোগীর মনে বিশ্বাস ও নিরাময়ের সম্ভীবন৷ 
দেখ। দিয়েছে । স্বপ্নে সে ঈশ্বরের দেখা পাঁবে এবং আরোগ্যের ব্যবস্থাপত্র জানতে 
পারবে । এই প্রত্যশি! নিয়ে সে সাময়িকভাবে আরোগ্যশালার বাঁসিন্দ! হয়ে দিন 
কাটাতো। তারপর একরাত্রে রোগের দেবতা দেখ৷ দ্দিতেন এবং রোগ উপশমের 
ব্যবস্থা হয়ে যেত। প্রাচীনকালের কাহিনী আমাদের সঠিক জানা নেই। জান৷ 
নেই, দেবতাদের প্রতিনিধি আরোগ্যশালাঁর পরিচালক দেবতা মেজে এসে 
অভিভাবনের সাহায্যে রোগ সারাতেন, না রোগী নিজেকে নিজে অভিভাবন দিয়ে 
রোগমুক্ত হতে! | ছুরকমই ঘটতে পারে । আমাদের দেশে বহু পী/স্থানে এখনও 
হাঁজার হাজার রোগী রোগনিরাময়ের অভিলাষ নিয়ে বিশেষ বিশেষ দিনে সমবেত 
হয়ে থাকেন । তিরুপতি, তাঁরকেশ্বর ছাড়াও বহুস্থানে জাগ্রত দেবতীর! অধিষ্ঠিত। 
এর ওপর আছেন অনেক যোগী, বাঁবা, মহারাজ। শিশ্দ্ের আথিক পরমাথিক 
সব ব্যাপারের নিয়ন্তা । ইয়োরোপেও এই রকম আরোগ্যনিকেতন নেই যে তা 
নয় । “মিরাকল্‌ অফ লু্স'-এর খবর তো তুমি জানো । এসব জায়গাঁয় ঠিক 
কিভাবে অস্থুখ সারাঁনো হয়, কি ধরনের রোগী ভাল হয়, আরোগ্যের হার কি 
রকম, আরোগ্য সাময়িক না স্থায়ী, এসম্পর্কে অঠিক তথ্যপ্রমাণাদির অভাব আছে। 
বিশ্বাসে মিলাঁয় রুষ্ণ, তর্কে বহুদূর+-এই সুত্র প্রয়োগ করলে প্রশ্খের মীমাংসা হবে 
না। হামলেটের মত 'দেয়ার আর মেনি থিংগস্‌*_ ইত্যাদি আওড়ালেও ব্যাপারট। 
বোঁধগম্য হবে না । আমার ধারণা অভিভাবনের প্রভাব ছাড় এইসব রোগ 
নিরাময়ের আর কোঁনো। সভাব্য ব্যাখ্যা ব্মাঁনে খু'জে পাঁওয়। যায় না । অভিভাঁবন 
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কখনও জাগ্রত অবস্থাতে দেওয়া হয়ে খাকে | কখনও ব! প্রসাদশ্চরণামতের 
সঙ্গে মাদকত্রব্য খাইয়ে ভক্ত-রোগীদ্দের ঘুম পাঁড়িয়েঃ অভিভাবন শোনানো হয়। 
স্বাভিভীবনের ফলেও কিছু কিছু রোগী আরোগ্যবিধির সন্ধান পেয়ে থাকেন। 
তক্ত-রোগীর| অবশ্য বুঝতে পারেন না যে তারা! অভিভাবিত হয়েছেন বা! সন্মোহিত 
হয়েছেন । তার! মনে করেন দেবস্থানের মহিমা এবং পুরোহিত মোহান্তের অসামান্ 
এশী শক্তির প্রভাবে রেগিমুক্ত হয়েছেন । 

মধ্যযুগে হিপনসিস বা সন্মোহন ডাকিনীযোগিণী বিদ্যার সমপধায়তুক্ত হয়ে 
পড়ে প্রাচীন যুগের মর্ধাদ! হারিয়ে প্র্যাক ম্যাজিক আখ্যা পাঁয়। সন্মোহককে 
সাধারণ মানুষ ভীতির চোখে দেখতে থাকে । ভাল কিছু হোক না হোক, এদের 
নজরে পড়লে ক্ষতি হবেই, এই ধারণ! মানুষকে পেয়ে বসে। অন্ত্রমন্ত্ররে সাহায্যে 
দুর থেকেও পক্রতা সাধন করা যায় এই বিশ্বাস এখনও অনেকের মনে বিদ্যমান । 
€তুক করেছে, “বাণ মেরেছে*-_ রোগীদের মুখে এই সব কথা শুনতে আমরা অভ্যস্ত। 
ইংরিজী-শিক্ষিত সমাঁজে কুচক্রী-_স্তনগলির তীত্র দৃষ্টিপাত, রুশ কুটনীতি- 
বিশারদ রাঁসপুটিনের কর্তৃতব্যগ্রক কঠম্বর,_-সম্মোহনের সমার্থনূচক। তান্ত্রিক 
কাপালিক অলৌকিক ক্ষমত| ধারণ করেন ও তদের ক্ষমতার উৎস তাদের সম্মোহন 
শক্তি-_-এ বিশ্বাস অনেকের মনে আজও বদ্ধমূল । 

আধুনিক যুগের আরম্ভ মেসমাঁরের সময় থেকে । আজ থেকে প্রায় দুশো৷ বছর 
আগে (১৭৮৪) মেসমার প্যারির বিজ্ঞানমণ্ডলীর কাছে তার জৈবচুম্বকতত্ব পেশ 
করেন। অনেক দুরারোগ্য ব্যাধি সারানোর ফলে তাকে নিয়ে খুব হৈ চৈ পড়ে 
গিয়েছিল। প্রথমে রোগীর গায়ে চুম্বক বসিয়ে, তারপর চুম্বকদণ্ড ছু'ইয়ে তিনি 
রোগীদের ঘুম পাঁড়াতেন ও ব্যাধি দূর করতেন। তিনি মনে করেছিলেন ধারা 
গ্রহ উপগ্রহের চৌন্বকণক্তি নিজের মধ্যে গ্রহণ করে বিশেষ আত্মিক বলে বলীয়ান 
হয়ে ওঠে তারাই জৈব-চুন্বকণক্ভির প্রভাবে রোগ নিরাময়ের ক্ষমতা লাভ করে। 
তার এই জৈব-চু্ককতত্ব বিজ্ঞানমগ্ডলীর কাছে গ্রাহ হয়নি। মেসমারের তত্ব 
টিকলে। না, কিন্তু মেসমেরিজম্‌-এর রহমত ও প্রভাব বেড়েই চলল। আঠারণে৷ 
শতকের মাঝামাঝি সময়ে মেসমার প্রথম চিকিৎসাক্ষেত্রে সম্মোহনের প্রয়োগ 
করেন। প্রয়োগে নিপুণ হলেও তত্বের দিক থেকে দৈগ্তের ফলে প্যারিতে তার 
তাঁর প্রতিপত্তি নষ্ট হয় এবং সম্মোহনচিকিৎসার অগ্রগ্রতি ব্যাহত হয়। অবশ্ত, 
অনুভূতি বিলোপের ওষুধ আবিষ্কারের আগে পর্যন্ত মাঝে ম'ঝে অস্ত্রোপচারে 
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অবেদন হ্ষ্টির জন্তে সন্মোহনের ব্যবহার চলতে থাকে । এরপর একেবারে উনিশ 
শতকের মাঝামাঝি (১৮৪৩) জেম্স্‌ ব্রেইডের গবেষণার ফলে সন্মোহন আবার 
চিকিৎসকমহলে আলোচ্য বিষয় হয়ে ওঠে । স্কটল্যাণ্ডের এই ডাক্তার জেমস্‌ ব্রেইড 
মেসমেরিঅম্কে আংশিকভাবে রহন্ত-যবনিকার বাইরে শিয়ে এলেন। তিনি 
বললেন-_মেসমার-প্রভাবিত ঘুমের কারণ চোখের ন্াধুতন্তর ক্লাস্তি। একপুষ্টে 
উজ্জ্বল কোন বস্তর দিকে তাকিয়ে থাকলে চোখ আপন থেকে বন্ধ হয়ে আসে এবং 
নিদ্রার সঞ্চার হয়। তিনি এই অবস্থার নতুন নামকরণ করলেন__হিপনসিস। 
“হিপনস' কথাটির মানেই ঘুম। ঘুমের ব্যাখ্যা দিলেন কিন্তু সংবেশক ও 
সংবেশিতের মধ্যে যে বিশেষ সম্পর্কটি গড়ে ওঠে তাঁর সন্ভিক ব্যাখ্য। পাওয়া গেল 
না। আর এই সম্পর্ক নিয়েই ত” ঘত কিছু রহস্যময় ও অলৌকিক কাহিনীর 
গ্রচার। সংবেশক (যে সম্মোহিত করছে--চিকিৎসক ) সংবেশিতকে (যাকে 
সম্মোহিত করা হয়েছে ) কিভাবে প্রভাবিত করে? সংবেশিত সংবেশকের নির্দেশ 
মত চলা-ফের! কাজকর্ম করে কেন? সংবেশিতের দেহে নানারকমের পরিবওন 
ঘটে কেন? সংবেশকের অভিভাঁবনের ফলে তার বেদনাবোঁধ চলে যায়, আরও 
অনেক ধরনের রোগ উপসর্গের উপশম ঘটে | এর কারণ কি? সংবেশক হাঁসালে 
সে হাসে, কাদালে সে কাদে; ভুলতে বললে ভোলেঃ মনে করতে বললে মনে করে। 
দুজনের মধ্যে এক নতুন ধরনের আত্মীয়তার সম্পক স্থাপিত হয়েছে মনে হয়। 
একে বল৷ হয় £81)70:% | ঘুম থেকে জেগে ওঠবার পর সংবেশিত এদব কিছু 
ভুলে যাঁয়। কি করে এসব ঘটে? র্যাপোর্টের ব্যাখ্য। বা মংবেশিতের রোগ 
উপনর্গ উপশমের কোন হদ্দিশ গত শতকে পাঁওয়। গেল ন: । 

এবার চলে আসতে হবে উনিশ শতকের শেষ দশকের ফ্রান্সে। পারীতে 
শার্কো আর ন্যান্লীতে বার্ণহাইমের নেতৃত্ব হিপনসিস নিয়ে তখন চলেছে 
পরীক্ষানিরীক্ষা, চিকিৎসা» প্রদর্শনী । তুমুল উত্তেজনাময় বাদপ্রতিবাদ। 
হিষ্টিরিয়ার উপসর্গের সঙ্গে সম্মোহিতের আপাতপাদৃশ্য দেখে শার্কো বললেন-- 
সম্মোহন মানে তৈরী কর] নকল হিষ্টিরিয়া; যারা সম্মোহিত হয় তাঁরা সবাই 
নিউরোটিক। ( ফেনোনেনা অফ হিপনটিজম্‌ আর এ্যান্‌ আরটিফিখিয়ালি 
প্রোভিউস্ড হিষ্টিরিকাঁল নিউরোসিস )। অভিভাবনের ব্যাপারটাকে তিনি 
আমলই দিলেন না। আবার ওদিকে ন্থানসীর বার্ণহাইম বললেন, সন্মোহন 
অভিভাবনেরই ফরশ্রতি। সব মানুষই কমবেশী অভিভাবনপ্রবণ এবং সব 
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মানুষকেই সম্মোহিত করা যায় * অবশ্ সম্মোহনঘুমের গভীরতা৷ সকলের মান 
নয়। তিনি আরও বললেন, সম্মোহনের পরেও অভিভাঁবনের ক্রিয়া ( পোষ্ট- 
হিপনটিক সাজেশন ) চলতে থাকে । এই ছু'জনের শিষ্যপামস্তরা অনেকদিন 
অবধি তর্কবিতর্ক চালিয়ে গেলেন ) তত্ব বা তথ্য, কোনোদ্দিকেই এঁদের মতৈক্য 
ঘটলে! না। বিশ শতকের প্রথম দ্বিকে লন্মোহন নিয়ে তর্কবিতর্কের শোতে 
কিছুট| ভাট! পড়লো । বার্ণহাঁইমের অভিভাবনতত্ব, শার্কোর হিষিরিয়াতত্ের 
কোনটাই প্রতিষ্ঠিত হলো না। আরো অনেক নতুন নতুন থিওরি; যেমন 
গ্ুরুমন্তিক্ষের অতিউত্তেজনা, অতি-নিন্তেজন--এই বিপরীত থিওরি হাজির 
করলেন যথাক্রমে মেতেল ও জিমসেন। ভেরওন বললেন-_সম্মোহন অতি- 
জাগ্রত অবস্থা, আবার বেকটেরেফ (১৯১১ ) বললেন-- স্বাভাবিক ঘুমেরই এক 
বিচিত্র রকমফের সম্মোহন | 

এখনও বাজারে আরো হরেকরকম থিওরি চাঁলু আছে। সবগুলো বিবৃত 
করে তোমাকে ঘাবড়ে দিতে চাই না। তবে ছু'একটার উল্লেখ প্রয়োজন মনে 
করছি। ফুরাঁলীদেশের মনোঁধিদ জ্যানেটের বিষঙ্গ বা _ ডিসোসিয়েশনতত্ব 
শার্কোতত্বেরই উন্নত সংস্করণ! [মনের অংশ বিশেষ গোটা মূন থেকে মালদা 
হয়ে গিয়ে নিক্ছিয় থাকতে পারে অথবা সক্রিয় হয়ে ব্যক্তিকে পরিচালিত করতে 
পারে | সন্মোহিত অবস্থার ক্রিয়াকলাপ সামগ্রিক চেতনাস্তর থেকে বিচ্ছিন্ন 
খণ্ডিত চেতনার নিক্ষিয্ত বাঁ সক্রিয়তাঁর ফল। হিষ্টিরিয়া রোগীর ইন্দ্রিয়বিশেষের 
নিক্ষিয়তা ( যেমন হিষ্টিরিয়। রোগীর অন্ধত্ব ) খণ্ডিত চেতনার নিক্ষিয়তার ফল 
আর ্বপ্রচারিতা ( ঘুমের মধ্যে চলাফেরা, কাজকর্ধ করা-_সোমনাম-বুলিজম ) 
খণ্ডিত চেতনার সক্রিয়তার নিদর্শন। কি করে ব্যাপারট! ঘটে তার ব্যাখ্য। 
অবশ্য এ ত্ত্বে নেই, তবুও মনোরোগ চিকিৎসকদের মধ্যে এই তত্ব বেশি চালু । 
শুধু তাই নয়, গল্প উপন্তাঁস চলচ্চিত্রে তুমি এই ধরনের বিষঙ্গিত অবস্থার অনেক 
কাহিনী দেখতে পাবে। এর পরেই উল্লেখ্য ফ্রয়েডীয় সাঁইকো-এ্যানালিটিক 
থিওরি। ফ্রয়েড মনে করতেন সম্মোহক-সম্মোহিতের বিশেষ সম্পর্ক? র্যাপোর্ট 
গড়ে ওঠে পারস্পরিক প্রেমের ফলে। প্রেমে পড়া আর মম্মোহিত হওয়া এক 
ধরনের ব্যাপার । সম্মোহিত ব্যক্তি শৈশবে ফিরে গিয়ে পিতামাতার উপর বিদ্বেষ 
ভালবাস! প্রক।শ করতে চায়-_-তাই সে সম্মোহিত হতে চাঁয়। এদিক 
দিয়ে সম্মোহন একধরনের রিগ্রেশন বা! পেছুহটা। সম্মোহিত অবস্থার 
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বিবরণ এ-তত্বে পাঁওয়া যায়, সম্মোহিতের সঙ্গে র্যাপোর্ট (:9100:%) হ্ষ্টির 
ব্যাখ্যা মেলে, কিস্কু সম্মোহনের কারণ বা সম্মোহিতের স্বাযুতস্ত্রের ক্রিয়া 
কলাপের কথা এতে নেই। এই সব তাত্িকর! মন্তিক্ষবিজ্ঞানের ধার দিয়েও 
গেলেন না। পু 

এইবার প্রথমেই উল্লিখিত পাঁভলভের ধারণা একটু বিস্ত/রিত করছি। 
পাভলভের মতে হিপনসিস আংশিক ঘুম ( পাঁরশিয়াল পলিপ ); ঘুম ও জাগরণের 
পরিবৃত্তিকালীন এক অবস্থা । এই অবস্থায় গুরুমস্তিফধের বকলকোষগুলে। দুর্বল 
হয়ে পড়ে, উত্তেজনার মীত্র। হয় দীমিত। ঘুম-জাগরণের এক বিশেষ পর্বে, 
প্যারাঁডঝ্সিক/াল (শ্ববিরোধী ) পর্বে, অভিভাঁবনের শক্তি অনেকগুণ বেড়ে যায়। 
পশ্রদের উপর পরীক্ষানিরীক্ষ। করে দেখ! ঞজেছে যে এই পর্বে এক মাত্রার উদ্দীপক 
অনেক সময় দশ মাত্রার মত কাঁজ করে। সাধারণত উদ্দীপকের মাত্রা যে 
পরিমাণে বাঁড়ে, পরাবর্তক্রিয়। ঠিক দেই পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। দশ মাত্রার 
উদ্দীপকে যদি দশ ফোট! লালা পড়ে, কুড়ি মাত্রা উদ্দীপকে কুড়ি ফোটা, 
চল্লিশ মাত্রায় চলশ ফৌট। ইত্যার্দি। স্ববিরোধী অবস্থায় দশমাত্রা উদ্দীপকে 
দেখা যাবে হয়তো! একশো! ফোট। লাল! পড়ছে । 

চিকিৎসায় আমর| রোগীকে ঘুমের অতিভাবন দিয়ে থাকি, এই অভিভাবিত 
ঘুম এক ধরনের শতাধীন পরাবর্তধ্মী ঘুম । আমরা রোগীর দ্বিতীয় সাংকেতিক 
ত্র অর্থাৎ বাক্তন্ত্রকে উদ্দীপ্চ করে সম্মোহন-ঘুম আনি? অনেকে গ্রথম সাংকেতিক 
তন্ত্র অর্থাৎ পঞ্চেম্জিয়ের কোনে। একটিকে বা! একাধিক ইন্জরিয়কে উদ্দীপ্ত করে 
সম্মোহিত করেন । জাগরণ, সম্মোহন-ঘুম ও স্বাভাবিক ঘুমের মধ্যে মাত্রাগত 
পার্থক্য এদের গুণগত পার্থক্য নিয়ে আসে। স্বাভাবিক ঘুমের শারীরবৃ(ত্তক 
পরিবর্তন সব সময়ে সন্মোহন-ঘুমে পাওয়া যায় না; তাই একদল বৈজ্ঞানিক 
পাঁভলভীয় ব্যাখ্য! মানিলেও তাঁর সম্মোহনের থিওরী মানতে চান না। তারা 
পাঁভলভীয় তত্বের সঙ্গে সম্যক পরিচিতির শ্রমন্বীকারে কুষ্ঠিত। নিস্তেজনার 
( ইন্হিবিশন ) বিভিন্ন পর্যায় সম্পফিত পাভলভীয়ানদের পরীক্ষানিরীক্ষা খুবই 
কমলংখ্যক পশ্চিমী গবেষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, দ্বিতীষ সাংকেতিক অস্ত্রে 
বিশেষ তাৎপর্য সম্পর্কে মাফির মত জগদ্িখ্যাত মনস্তাত্বিকও অনীহ। তুমি 
নিশ্চয়ই কারণ জানতে চাইবে । কারণ একট! নয়, অনেক। প্রধান কারণ 
বোধহয় গবেষকদের জীবনদর্শন | “কার্টেজিয়ান' ধ্যানধারণা পশ্চিমী সমাজ- 
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বিজ্ঞানী মমোবিজ্ঞানীদের আচ্ছন্ন করে রেখেছে । দ্বয়বাদী দার্শনিক তত বার 
তারা সকলেই কমবেশি আচ্ছন্ন। উদ্দেশ্ঠযমূলক প্রচারের জোরে “মেটিরিয়ালিজম্‌ 
মনিজম" ও বৈজ্ঞানিক ছ্বান্দিক বস্তবাঁদকে কোনো বিশেষ রাঁজনৈতিক মতবাদের 
সঙ্গে সমীকৃত করা হয়েছে । বিজ্ঞান অধিকাংশ গবেষকের কাছে শুধুমাত্র 
গবেষণার বস্তু । অন্তরের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক দর্শনকে তীরা অনেকেই গ্রহণ করতে 
পারেন নি। রহস্তবাদঃ অজ্ঞেয়বাদ, অবচেতনবাদ মনন্ততবকে, আগেই বলেছি, 
বিজ্ঞানের পর্যায়ে উন্নীত হবার পথে বাধা দিচ্ছে। শেরিংটনের মত সৌজান্থজি 
কেউ আজ আর বলছেন ম1 বটে যে পাভলভের কণ্ডিন্ভ রিফ্লেক্সু সাইকলজিতে 
বস্তবাঁদের বদ্‌ গন্ধ আছে, স্থতরাং পাঁভলভীয় মনম্তত্ব অপাঙ্ক্তেয়। তারা অনেক 
কণ্ডিশন্ড রিফ্লেক্সভিত্িক পরীক্ষা-নিরীক্ষাও চালাচ্ছেদঃ অনেক তথ্য সংগ্রহ 
করছেন, কিন্তু মস্তিষ্কাশ্রিত মমোবিজ্ঞানের গ্রতিফলনতত্বকে এড়িয়ে যাচ্ছেন। 
এ নিয়ে অনেক লিখেছি, এখানে আবার সেই পুরণো৷ কচকচি তুলে তোমার 
ধৈের পরীক্ষা নেবার ইচ্ছে নেই। আগেই বলেছি, হাজার হাজার পেপার 
তৈরী হচ্ছে, হিপনমিসের নানা দ্রিকের উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে, কিন্তু 
খুব কম অংখ্যক গবেষণাতেই তুমি মন্তিফভিত্তিক তথ্য বা সামগ্রিক তত্ব 
অনুসন্ধানের চেষ্টা দেখতে পাবে। 
তুমি তো৷ জানো, ঘুমের ব্যাণ্চি ও গভীরতাঁর রকমফের আছে। গভীর 
ঘুমের দরুণ যে সব শারীরবৃত্তিক পরিবর্তন ঘটে, সেগুলো ল-্মাহিত অবস্থায় 
মেলে না বলে পাভলভের তত্বকে নাকচ কর চলে না। আগেই বলেছি, মনে 
আছে বোধ হয়»”_-মার, ই. এম. ঘুম আর জাগ্রত অবস্থার মধ্যে অনেকট। মিল 
আছে । তাছাড়৷ পাঁভলভীয়ানর। এমন অনেক তথ্য পেশ করেছেন যা থেকে 
বোঝ| যায় সম্মোহিত অবস্থাতে অনেকক্ষেত্রে নিদ্রাকালীন শারীরবৃত্তিক 
পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়ে থাকে । ছু একটার কথা উল্লেথ করছি। 
সিনকিন ( ১৯৩, ) পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন 
যে সম্মোহন-ঘুমের মধ্যে রক্তচাপ আট থেকে পচিশ মিলিমিটার পর্যস্ত হা 
পায়। তিনি এবং কে, প্লাটানফ স্বাভাবিক ঘুমের মধ্যেও রুত্তচাপ কমে-_ 
এটাও লক্ষ্য করেছেন । আমরাও এই সিন্বান্তের সঙ্গে একমত হয়েছি আমাদের 
রোগীদের সম্মোহিত অবস্থার অব্যবহিত পরে রক্তচাপ পরীক্ষা করে। প্লাটানফের 
বং খসিনকিনের উপাত্ত সমূহ থেকে আরে| জান! যায় যে সম্মোহিত অবস্থায় 
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ধমনী (পাল্স্‌) মিনিটে আট থেকে দশবার কম স্পন্দিত হয়। এট! অবশ্য 
গতীর সম্মোহন অবস্থার কথা। পাঁতিল| সম্মোহন ঘুমের মধ্যে ম্পন্দনের গতিবেগ 
কমে, তবে অতট। নয়। নিঃশ্বাসগ্রশ্থাসনের বেলাতেও এ'র| দেখেছেন, ঘুম আর 
সন্মোহন-ঘুমের মধ্যে একই ধরনের পরিবর্তন ঘটে। প্লাটানফ লিখেছেন : 
+71)09১ 017. 609 09519 ৩৫ 190062 12155 10010105101 00961596195, 
00210110660 05 03 10 29500191010 10 4, 1510110 আও 
080 2950106 01196 10 505295650 51661) (1051)00515 )-- 
006 00195 1966 200. 15513172.61012) 2.8 2, 11116, 510 00107 
11016095615 1] 1010951 08565 16901196101] 1106 0101 £10ও 
951 006 21509 1110912 101010) 1, 6.১ 10 55205 0106 11116 
0৪ 01990 10165590115 1006] (10652 ০0201010119) 79 2. 11116) 
01005 (019691005 ) 105 ০10 95 ৪ 7210551091951091] 800 
+0176191960610 77060]: 1959) 219500 31) 59 )। 

মজার কথ কি জানো ? বিরোধীপক্ষের উপাত্ত উদ্ধত করে তোমাকে 
বুঝিয়ে দেওয়া সম্ভব যে সম্মোহন আদে নিদ্রাজাতীয় কোনো ব্যাপারই নয়। 
এক ডব্লিউ. আর. ওয়েলসেরই «ওয়েকিং হিপনোমিম'"এর উপর খান তিরিশেক 
পেপার আছে। লেসনী কুন্‌, স্তালভাটোর রুশো, এরিকসন প্রমুখ মহারথীদের 
পরীক্ষাঁনিরীক্ষা! বিপরীত সাক্ষ্য-প্রমাণ হিমেবে হাজির করা যাঁয়। স্বভাবতই 
তোমার মনে প্রশ্ন জাগবে-কাঁদের তথ্যপ্রমাণ বিশ্বাসযোগ্য ? অনেকের মনেই 
জাগে। ঘুমের অভিভাবন ন। দিয়ে, অর্থাৎ কেবলমীত্র পঞ্চোন্দ্রয়ের যে কোনো 
একটি বা ছুটি ইন্ডরিয়কে উদ্দীপ্ত করে সম্মোহিত কর! যায়। এ থেকে গ্রমাণ হয় 
ন। যে সম্মোহন মন্তিক্ষের অংশবিশেষের নিন্তেজনাসগ্াতি অবস্থা নয়। বাচ্চাদের 
দৌল দিয়ে বা পিঠ থাবড়ে মায়ের ঘুম পাড়িয়ে থাকেন তুমি জানে!» সকলেই 
জানে। লেসলী কুন কিন্ত একজায়গায় এই কথাই লিখেছেন যে ঘুমের কথা না 
বলেও যেহেতু ব্যক্তিকে সম্মোহিত কর! যায়, মেহেতু ঘুম আর সম্মোহন সম্পূর্ণ 
আলাদা অবস্থা । এই বত্তব্যে যুক্তি নেই। উপাতগুলোর বৈসাদৃশ্ঠ নিয়ে চিন্তা 
করে আমি এই ধারণায় এসেছি যে, হিপনসিসের গলীরতার কমবেশীর সঙ্গে 
রক্তচাপ, নাড়ীর গতি, শ্বাসপ্রশ্বাসের হ্রাসবৃদ্ধি সম্পকিত। বিভিন্ন অবস্থাঁয় উপাত্ত 
গ্রহের ফলে বোঁধ হয় এই বৈসাদৃশ্ঠ ৷ তাছাড়া আর একট! কথাও চিন্তা করবার 
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আছে। ঘুমের অভিভাবনের দ্বারা সম্মোহিত করার ফলে ঘুমের মধ্যেকার 
শারীরবৃত্তিক পরিবর্তন পাঁভলভীয়ানদের পরীক্ষানিরীক্ষায় বেশী পাওয়৷ যাচ্ছে-_ 
এ অনুমান কর! যাঁয় কি? কিন্তু ঘুমের মধ্যে কি কি পরিবর্তন ঘটে তা সব 
সম্মোহিত ব্যক্তি জানেন কি? তোমার রক্তচাপ কমবে, নাঁড়ীর গতি শ্থ হবে; 
_এই রকম অভিভাঁবন ন! দিয়েও তো! দেখা গেছে রক্তচাপ, নাড়ীর গতি 
ইত্যাদি হাস পেয়েছে । ব্যাপারট। খুবই গোঁলমেলে, তাই না? থাক, তাত্বিক 
আলোচন] বর্তমানে স্থগিত রেখে রোগচিকিৎসাঁয় হিপনসিসের প্রয়োগ নিষে 
আলোচিন। করা যাক। শুধু মনে রেখো! যে, ঘুমের রকমফের গতী রতার হ্রীসবৃদ্ধি 
সবজনশ্বীকৃত। একই রাতের ঘুমের মধ্যে কয়েকটি পর্ব আছে। তেমনি আবার 
জাগ্রত থেকে ঘুমন্ত অবস্থায় অতিক্রমণের কয়েকট পর্ব আছে। “ইনহিবিশন"» 
মানে নিস্বেজনাঁর বিশেষ করে (221752191810191 8010110161010-এর স্বরূপ বুঝতে 
না চাওয়ার জন্যই পাঁভলভের হিপনসিঘতত্ব বিরোধীরা গ্রহণ করতে পারছেন না। 
জাগ্রত অবস্থায় যেমন মস্তিফ্ষেব সব জায়গাগুলো! জাগ্রত থাকে না, ঘুমন্ত অবস্থাতেও 
তেমনি সব জায়গাগুলে। ঘুময়ে পড়ে না। হিপনমিন এমনি ধরনের একট 
আংশিক ঘুমন্ত অবস্থা : নিদ্রাজাগরণের অন্তর্বতাী একট! পরিবৃত্তিকালীন অবস্থা । 

চিকিৎসায় সন্মোহনের প্রয়োগের অভিজ্ঞত আমাদের কম দিনের নয়। তুমি 
জানে! ১৯৫০ থেকে আমরা নানাঁধরনের রোগে সম্মোহনের 'গ্রয়োগ করে আসছি । 
তখন সম্মোহন এদেশে অপাড্তেয়, বৃটিশ মেডিক্যাল খ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক 
অবাঞ্চিত। এ যাবৎ অন্তত ২*/২৫ হাজার বার রোগীদের ঘুমের অভিভাবন দিদ্ধে 
আমরা সন্মোহিত করেছি। তারপর দিয়েছি আরোগ্যের অভিভাঁবন। আরোগ্যের 
অতিভাবনের বেলায়, খোগের উপসর্গ দূর করার থেকে রোগের মূল কারণ দূর 
করার দিকে নজর দিয়েছি বেশী । নিউরোসিসের ক্ষেত্রে সামাজিক ছন্দ বিরোধের 
প্রতিফলন দেখেছি রোগীর মনে। অস্বাস্থ্যকর পামাজিক পরিবেশের প্রভাবে 
উচ্চমন্তিষ্কের কাগ্িক বিশৃঙ্ঘলার এবং উচ্চ ও নিম্নমস্তিষ্কের সম্পর্কের বিচ্যুতি ঘটে | 
কিন্ত হায়! পরিবেশ পরিবর্তন করার অধিকার আমাদের নেই । আমরা 
সমাজের নিয়ন্ত্রক নই। 

রোগের মূল কারণ যদি সামাজিক ঘন্ববিরোধ, অসাম্য, শোঁষণ, বঞ্চনা, বিষম 
প্রতিযোগিতা হয়; তবে মূল কারণ দূর করাঁর চেষ্টা করি কিভাবে 1 এ প্রশ্ন স্ুধি 
নিশ্চয়ই করতে পারো। সম্মোহন অভিভাবনের সাহায্যে সমাজকে তো! 
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বদলানো যায় না। তুমি আরও অনেক প্রশ্ন তুলেছ। আমর! কি তবে ব্যক্তিকে 
বদলে তাঁকে যেমন তেমন করে এই সমাঁজের ছকের্বাধা নিয়মকামুনের দাস করতে 
চাই ? অথব। বিরৃত সমাজের প্রতিটি বিকারপ্রস্তকে সুস্থ করে তুলে এই সমাজের 
পরিব€ন ঘটাতে চাই? না, এর কোনটাই আমাদের অভিপ্রেত নয়। তবে কি 
আমরা আমূল সামাজিক পরিবতনের জন্য অপেক্ষ। করতে থাকবো, নতুন সমাজের 
জন্মের আশায় দিন গুণতে থাকবো ? আমরা কি আশা করবো যে শোঁষণহ'ন, 
বিষম প্রতিষোগিতাহীন সম।জ প্রতিষ্ঠিত হলেই মনের রোগ॥ বিশেষ করে 
নিউরোমিসের আর সম্ভাবনা! থাঁকবে না এবং আজকে যারা অসুস্থ আছে, তার! 
আপন থেকে ভাল হয়ে যাবে । তোমার এই সব প্রশ্ন সম্মোহন প্রসঙ্গে অবাস্তর 
হলেও, এদের গুরুত্ব অনন্বীকার্য। না, এরনের উদ্ভট ইউটোগীয় কল্পনা আমর! 
পোষণ করি না । অবান্তর মনে হলেও, তোঁমার গশ্গুলোকে এড়িয়ে যেতে পারছি 
ন| | দু'এক কথায় উত্তর দিচ্ছি, বারাস্তরে বিশদভাবে বলব।র চেষ্টা করবে | 

সম্মোহন চিকিৎসায় অঘটন ঘটানো] যায় না । সমাজে পরিবর্তন তো দুরের 
কথা, রোগীর মস্তিষ্বের টাইপও আমর! বর্দলাতে পারি না। পাঙলভ- 
অন্গামীদ্দের মতে মস্তিষ্কের টাইপ ( কোলেরিক, ্তানগুইনাস, ফ্লেগম্যাটিক, 
মেলানকলিক ) অনুযায়ী নিউরোসিসের টাইপ মোটামুটিভাবে নিদিষ্ট । প্রত্যেকটি 
ব্যক্তি-মানুষের স্নাধুতস্বের গঠন ম্বতন্ধব ও তাঁর সহক্ষমতা! সাধারণভাবে সীমিত। 
বাইরের জগৎ ব৷ অন্তরজগত থেকে আসা শাধীন ব| শর্তহীন উদ্দীপকের শার্তুর 
মাত্র! যদি ব্যক্তির সহা্ীমার থেকে বেশী হয়, তবেই ব্যক্তি রোগগ্রন্ত হয়ে পড়ে । 
গুরুমন্তিষ্কের বিভিন্ন ক্রিয়কিলাপের মধ্যে সংহতি থাকে না, গুরুমন্তিফ-লঘুমত্তিফ্কের 
প্রভাঁব-গ্রতিগ্রভাবের মধ্যে অসঙ্গতি ঘটে। মানুষের বেলায় তার দ্বিতীয় 
সাংকেতিকতন্ত্র ও প্রথম সাংকেতিকতন্ত্রের সম্পর্কেও বিশুংখল। দেখ! যাঁয়। খুব 
সংক্ষেপে বল। চলে যে, মস্তিষকোষের মৌলিক তিনটি ধর্মের যে কোনো একটির 
অতিপীঙন ঘটলেই নিউরোঁসিঘ হতে পারে। এই তিনটি ধর্ম কি--তা তুমি 
নিশ্চয়ই জানো । তবুও আর একবার মনে করিয়ে দিতে চাই। উত্তেজনা, 
নিন্তে্না আর গত্তিময়তা ( 53016961010) 10110160 2100 101010111 ) 
সব মস্তিষ্ক কৌষেরই স্বাভাবিক মৌলিক ধর্ম | 

সম্মোহন চিকিৎসায় কিভাবে রোগের উপশম ব1 নিরাময় ঘটে ? নিউরোসিসে 
মন্তিষ্বের পরিবর্তন ঘটে অতিপীড়নের ফলে। এই অতিপীড়নের উত্স মূলত 
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রোগীর সামাজিক পরিবেশে । একই ক্ষতিকর পরিবেশে একজন রোগগ্রস্ত হয়, 
একজন হয় না। আধুতস্ত্রের সহাশক্তির, (যাঁর কিছুট! অন্তত জন্মগত ) তারতম্যের 
উপর স্বস্তা-অন্স্থতা নির্ভরশীল । সম্মোহন-অভিভাবনের ফলে সহক্ষমতা বুদ্ধি 
পায়। কিভাবে 1 পাভলভের মতে অতিনমনীয়ত৷ ও পরিবনসাধ্যতা উচ্চমন্তিফ 
প্রক্রিয়ার প্রধানতম বৈশিষ্ট্য *... 81956 11019070976) 5610105556 8100 
901059116 11119155101. 0100 6128 56105 ০01 11151)612615003 
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৪৮০1 01116 020 05 2.06211050 9110 01190560 001 112 10০5) 
[01051060 11০ 0০011251901001175 00101010115 215 010 119110.৮ 
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ঢ364)। অসুস্থ ও ক্ষতিকর পরাঁবর্তের পরিবর্তে স্ুস্থ পরাবর্ত অতি সহজেই 
সম্মোহন-অভিভাবনের সাহায্যে গঠন করা সম্ভব । সুস্থ স্থগঠিত পরাবর্ত মস্তিষ্- 


কোষের দৃঢ়তা! বাড়িয়ে অতিগীড়নকে অনেকাংশে সহনীয় করে তুলতে পারে। 
আমরা জানি গুরুমন্তিক্ষ ও তন্তজালের (০91570181 00169 2110. 16610101917 
10111961010 ) অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কের ওপর প্রাণীর জৈবিকক্রিয়া থেকে শুর করে 
সবরকম কার্কলাপ নির্ভরশীল। গুরুমন্তিষ্ক, এককথায় বলতে গেলে, প্রাণীর 
সবরকম ক্রিয়াকলাপের নিয়ন্ত্রক । আবার মানুষের বেলায় বাঁকতন্ত্র (দ্বিতীয় 
সাংকেতিকতন্ত্র) তার চিন্তাভাবনা ধানধারণ।--তার অস্তরজগতের শর্ট! এবং 
স্নায়ুতস্ত্বের এই মানাবক এবং বিশিষ্ট সংযোজন গোটা মস্তিষ্ক এবং মনোজগতের 
নিয়ামক । কথ দিয়ে মানুষকে হাঁন!নো যায়ঃ কাদানো যায়। উৎসাহিত, 
বিষাদগ্রস্ত করার ব্যাপারে কথার প্রভাব অজঅপরিলীঘ। রোগ সারানোর ব্যাপারে 
কথার ভূমিক] নগণ্য নয়। এই কথা যখন বিশ্বস্ত কোনে! ব্যক্তির মুখ থেকে 
আনার বাণী হিসেবে বেরিয়ে আসে, তখন হতাশাগ্রস্ত রোগীর মনে সদর্থক 
প্রক্ষোভের সৃষ্টি হয়। সদর্থক প্রক্ষোভ অস্তগ্রন্থিকে উদ্দীপ্ত করে শুধু মনের কেন, 
দেহের রোগকেও অনেক সময় আরোগ্যের পথে নিয়ে যেতে পারে । সুযোগ্য 
চিকিৎসকের অভিভাবনে সম্মোহন ছাঁজাই আরোগ্যের পথ প্রশস্ত হয় । সন্মোহন- 
অভিভাবন এই রোগনিরাময়ের প্রক্রিয়াকে আরে৷ ভ্রুত, আরে। শক্তিশালীঃ আরো 
ন্ুসংগঠিত করে তোলে । সন্মোহন-ঘুমে মস্তিষ্ের বেশির ভাগ অংশ থাকে 
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নিম্ভেজিত, কেবলমাত্র শ্রবণেক্জরিয়ের গ্রাহীকেন্দ্রের একটি অংশ বেশি সজাগ থাকার 
ফলে চিকিৎসকের সঙ্গে যোগস্ুত্র রক্ষিত হয় । এই বেশি সজাগ অংশটিকে বলা 
হয় [২9710 292৫1 চিকিৎসকের সঙ্গে এই যোগস্ুত্র স্থাপিত ও সংরক্ষিত 
না হলে, সম্মোহন-অভিভাবনে অভীষ্ট ফললাঁভ কর যায় না । এই সময় মন্তিষ্ক 
দুটো! অংশে ভাগ হয়ে যায়। একটি অতি-জাগ্রত অংশ, ঘা অভিভাবন গ্রহণ 
করতে সমৃৎসুক; অন্যটি নিস্তেজিত অংশ, যার ফলে হাত-পা ভারী, সর্বাঙ্গ শিথিল, 
শ্বাসগ্রশ্বাস শ্থ । অভিভাবন জাগ্রত অংশাটিকে উত্তেজিত করেঃ মস্তিষ্কের নিজন্ব 
ধর্মানুযায়ী আশেপাশের অংশে ঘটে আরো! নিস্তেজনা, ফলে হয়ে পড়ে আরো 
নিক্ক্িয় (£00050. 111101619% )7 এবং বিরোধী কোনে চিস্তাভাবন! ধারণ। 
তখন আর ক্রিয়! করে না । ফলে অভিভাবনের ক্রিয়া অপ্রতিহতভাবে চলতে 
থাকে। এছাঁড়া৷ ঘুম-জাগরণের অন্তবর্তী শ্ববিরোধী (73920091021 [11956 ) 
পর্বে অভিভাঁবনের মত দূর্বল উদ্দীপক সব থেকে জোরালো মাত্রার পরাবর্ত ব৷ 
৪26৫ স্থষ্টি করতে সক্ষম । পাভলভ-অন্ুগামীদের বহু পরীক্ষানিরীক্ষার পর এই 
সিদ্ধান্ত অভ্রাস্ত বলে গৃহীত । এই হোলে। লম্মোহন-অভিভাঁবনের রোঁগ উপশম 
বা রোগনিরাময়ের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্য। | রহস্তবাদ, চুম্বকবাদদ বা অবচেতনবাদ 
আমদানি ন। করেই ব্যাখ্যা কর যায়। সম্মোহন সম্পর্কে অনেক মনন্তাঁত্বিক 
এখনও ধোঁয়াটে ধারণা পোষণ করেন) ফ্রয়েডের মেটাসাইকলজি ছার! তারা 
প্রভাবিত। অবচেতন মনকে নাকি সম্মোহন প্রভাবিত করে । কিভাবে করে ও 
অবচেতন মনের অধিষ্ঠান ঠিক কোন জায়গায়__তা কিন্তু স্পষ্টভাবে তীর! 
বলেন না। 

চিকিৎসাদ্ধারা আমর। সমাজ বদলাচ্ছি না, কিন্তু রোগীর সহক্ষমতা, 
মনোবল সাহস ইত্যাদি বাঁড়িয়ে প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে তাকে সংগ্রাম করে 
টিকেথাঁকতে এবং সম্ভব হলে সমাজ পরিবর্তনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে 
উদ্দ্ব করি। 

চিকিৎমাঁয় সন্মোহন-অভিভাবনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে নিশ্চয়ই | 
কিন্তু আঁমর। কম গুরুত্ব আরোঁপ করিনা এএডুকেটিভ থেরাপি" বা রোগ 
দেছ মন ইত্যাদি সম্পর্কিত পাঁভলভীয় শিক্ষার ওপর। রোগীর জানা 
দরকাঁর তাঁর রোগের কারণ, তার উপসর্গের তাৎপর্য। উদ্বেগ উৎক| ভয়ের ফলে 
শারীরবৃত্তিক পরিবর্তনের ও উদ্বেগ ভয়ের উৎস জানতে পারলে রোগীর মস্তিষ্কের 
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পীড়ন অনেকটা কমে। স্সায়ূতন্ত্ের গঠনবিস্তাস, গুরুমস্তিফকের ভূমিকা ও দৈহিক 
ক্রিয়াকলাপের উপর তার প্রভাব বুঝিয়ে দেওয়ার ফলে নিজের উপসর্গ সম্পকিত 
আজগুবি ধারণ! বদলায় এবং আনুষঙ্গিক ভীতিও কমতে থাকে । তারপর 
প্রয়োজন হয় রোগীর নিজন্ব পারিবারিক ও কর্স্থানিক পরিবেশের আলোচন|। 
এই আলোচন। প্রসঙ্গে সমাঁজের স্তরবিন্াস, শ্রেণীসং-স্থান, আস্ত মানবিক সম্পর্ক 
ইত্যাদি নানাবিধ বিষয় এসে পড়ে । বিশেষ ধরনের কাজে নিযুক্ত রোগীর সঙ্গে 
তার পেশ! বা কাঁজের সামাজিক মূল্যবিচারেরও প্রয়োজন হয়। ব্যক্তি ও 
সমাজের সম্পর্কের বিশ্লেষণে চিকিৎ্মক বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। বিষম 
প্রতিযোগিতার ও বঞ্চনাভিত্তিক অবক্ষয়ী সমাঁজব্যবস্থার ইতিবাঁচক' দ্িকগুলোর 
উপর আলোকপাত করে অনেক বিষাদগ্রস্ত, সিনিক, সন্দেহ-প্রথণ রোগীর 
মানমিকতার পরিবর্তন আনা যায়। 

এই বিষ্লেধণ-আলোচনার সারমর্ম সম্মোহন অভিভাবনের সাহায্যে রোগীর 
মন্ডি্ধে ঠিকমত পৌঁছে দিতে না পাঁরলে পরিবেশের নঞ্ত্থক উদ্দীপকগুলে৷ আবার 
তাকে অন্থস্থ করে তুলতে পারে । ব্যাপারটি সময়সাঁপেক্ষ | সব রোগী চিকিৎমার 
জন্য অতট। সময়ক্ষেপ করতে পারে না, অথবা! চাষ না। 

নিউরোসিস ছাড়াও নান। ধরনের রোগের উপর সম্মোহন-অভিভাবনের 

ফলাফল পরীক্ষা করা হয়েছে । আপাতত জেনে রাখো, এ্যাঁজমা, 
কোলাইটিসঃ ্ট্যামা রং, ইম্পোটেন্সি, ফ্রিজেউিটি ও হাইপোঁকনডিয়া»মস্তিষ্ক- 
আস্তরযাস্ত্রিক পরাবত বিশৃংখলায় (যাকে সাইকোসোঁমাঁটিক বল! হয় ) ভাল ফল 
পাওয়া গেছে। উন্মাদরোগের মধ্যে প্যারানইয়া, স্কিজোঁফেনিয়াতে সম্মোহন- 
অভিভাবনের প্রয়োগ করা হচ্ছে। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে ওষুও চিতে হয়েছে । 
বেদনাঁরহিত সন্তানপ্রসবেও এর প্রয়োগে সফল পাওয়। গেছে । সাহায্যকারী 
চিকিৎস। হিসাবে সব রোগেই সন্মোহন-অভিভাবনের প্রয়োগ কব চলতে পাবে । 
সম্মোহককে কোনে বিশেষ ধরনের মাঁনাসক বা আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী 
হতে হয় না। কয়েক মাসেব প্রশিক্ষণের ফলে যে কোনে! চিকিৎমক সম্মোহন 
পদ্ধতি আ।সত্ত করতে পারেন | 

তোমার মম্মোহন-সম্পকিত অন্তি-উৎসাহে আমি কিন্তু চিস্তিত। আজকাল 
নানাদেশে ভূতপ্রেত জাতিম্মরতা নিয়ে সম্মোহন সাহায্যে নতুন করে গবেষণার 
ধূম পড়ে গেছে। অনেকবছর পরে «ম্পিরিচুয়ালিজম” 'প্যারাঁসাইকলজি' 
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নাম নিয়ে বিজ্ঞানের জগতে পুনঃগ্রবেশের চেষ্টা করছে। তুমি এ ধরনের কিছু 
পরীক্ষানিরীক্ষার বিবরণ ছাপিয়ে রাতারাত্তি.বিখ্যাত হতে চাও নাকি? 


| ১১]. 

তোমার গৎস্থক্য মেটাতে গিয়ে আমরা যে ক্রমশ দেউলে হয়ে যাঁচ্ছি। ঘুম 
বপন স্থৃতিতত থেকে সন্মোহনে পৌঁছুতে আমাদের যে সময় লেগেছে, সেই সময়ের 
মধ্যে পায়ে হেটে গোটা ভারত টহল দিতে পারতাম । ভেবেছিলাম সম্মোহন- 
প্রসঙ্গে নব কথাই বুঝি বল। হয়েছে । এখন কয়েক সপ্তাহ অন্তত বিশ্রাম নিতে 
পারবো । কিন্তু তোমার নতুন প্রশ্নপত্র পেয়ে আবার কলম নিয়ে বসতে 
হলো । দেখি, এই চিঠিতে সব কিছু বলে দম্মোহন প্রনঙ্গে'র ইতি টানতে 
পারিকিনা! 

গণ-মাধ্যম সম্পর্কে তোমার কৌতুহল আমি স্বাভাবিক বলেই ধরে নিয়েছি 
এ নিয়ে অনেক কিছু লেখা হয়েছে । তরলের বইগুলে! উলটেপালটে দেখলাম । 
এঁ প্রসঙ্গে গণ-সম্মোহনের গণ-হিষিরিয়ার পরোক্ষ উল্লেখ থাকলেও, বিশদ 
আলোচন। কোথ।ও খুজে পেলাম না । তোঁমার কৌতুহল এসব লেখক মেটাতে 
পারবেন বলে মনে হল না| । কাজেই অনেকট!| বাধ্য হয়ে, বেশ খানিকট। 
ভাবনাচিন্তা করে, তোমার প্রশ্নপত্রের উত্তর দিতে বমেছি। তোমার সব 
প্রশ্নের উত্তর হয়তে। দিতে পারবো না, তবে চেষ্টা করবো । শুরু কদছি এবার 
গণহিষ্টিরিয়ার ইতিবৃত্ত থেকে । 

প্রাচীনকালের পু*থিপত্রে হিষ্টিরিয়ার উল্লেখ প্রচুর পাঁবে। হিপোক্রেটিসের 
অনেক আগেই হিষ্টিরিয়া ও মুগী রোগের বেশিষ্ট্য মানষের জান। ছিল |. অবশ্য 
সাধারণের কাছে এ ছুটি রোগের মধ্যে কোন তফাত ছিল ন| | মুগী ও হিষ্টিরিয়ার 
আক্ষেপের (০০201910119) বেশিষ্ট্য বোৌঝবার মত ক্ষমত1 সে সময়কার জাছু- 
চিকিংসকদের থাঁকাঁর কথ নয়। এ ছুটি রোগকেই তীর! পবিত্র (5901৫ 
0152255 ) মনে করতেন । মানুষের দেহে ঈশ্বরের অন্তপ্রবেশের ফলে রোগ 
হয়েছে_এই ধারণাই চালু ছিল। হিপোক্রেটিসের বিবরণ থেকে আমরা 
জানতে পারি যে জাছু-ডাক্তারপপা এই রোগ সারাঁবার জন্য যে বিধান দিতেন 
তা থেকে বোঝ। যাঁয় যে শুধু ঈশ্বর নয়, মৃত আত্মীয়ন্বজনের আত্মাও রোগীকে 
ভর করতে।। কোন দেবতা বা কি ধরনের প্রেতাত্মা রোগীর দেহে ঢুকেছে সেট! 
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ঠিক করা হোতো৷ রোগের উপসর্গ দেখে । যিনি ভর করেছেন, তীর রীতিপ্রক্কতি 
অনুযায়ী চিকিৎসার বিধান দেওয়া হতো। আঁমাদের দেশে ভর হওয়া, ভূতে 
পাওয়া রোগীর সংখ্য। এখনও বিশেষ কমেনি । 

যাদুকর ডাক্তারদের কথা ছেড়ে এবার আধুনিক মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে 
ব্যাপারটাকে বোঝাঁবার চেষ্টা করা যাক। আদিম সমাজে শ্রমভিত্তিক 
শ্রেণীবিন্যাস যখন শুরু হয়, ব্যক্তিচেতনা তখনও কিন্তু অক্ফুট, ব্যক্কিসতা 
অসংগঠিত থাকে । গোষ্ঠী, সমাজ ও ব্যক্তির মধ্যে ঘন্দ বিরোধের সুত্রপাতের 
ফলে অপরিণত ব্যক্তিমনে ঘটে তীব্র আলোড়ন। এই আলোড়ন থেকে 
যে প্রক্ষোভের হ্ষ্টি, সেই প্রক্ষোভের নগ্র প্রকাশ ঘটে হিষ্টিরিয়ায় ৷ 
ব্যক্তিস্বার্থকেদ্দ্রিক চিন্তাভাবন। ক্রিয়াকলাপ অপরিহ্বার্ধ; অথচ গোষী- 
সত্তার সঙ্গে ব্যক্তিসত্তার বাধন তখনও অটুট। আত্মকেঙ্দরিকতা তাই 
নৈতিক শমস্া নিয়ে আসে, ব্যক্তিস্বার্থরক্ষাচেষ্টাকে পাপ মনে হয়। জ্ঞানবুদি 
অপরিণত, গভীরভাবে কোনে ক্ষিছু বিশ্লেষণ করার শক্তি নেই; বিবেকবুদ্ধি 
অসংগঠিত কিন্তু তাঁর তাড়না খুবই জোরালো । পাঁপবোধ সহ করার শাক্ত 
থাকে না এদের। পাঁপ করেছে অথব1 কেউ জাছু করেছে, এই বিশ্বাম একবার 
বদ্ধমূল হলে, এদের আর বাঁচানো যায় না। উপলব্ধির গভীরতা নেই কিন্তু 
তীব্রতা আছে; কাজেই সহজে মস্তিষ্কে বিষমাবস্থা। দেখ। যাঁয়। এই বিষঙ্গিত 
অবস্থার কালেই হয় হিষ্টিরিয়৷ | “[17-8110 কথাটাতো তুমি জানে! । 
কাগজে প্রায়ই পড়ে থাকে। যে, হঠাৎ একজন ফোৌজী সিপাহী ক্ষেপে গিয়ে 
হৃ'চারজন সাথী মঙ্গীকে গুলি করে শেষে নিজের মাথায় বন্দুক চাঁলিয়েছে। পুরণে। 
সমাজের মানুষ নতুন সমাজের সংস্পর্শে এসে নিজের মনের দন্ববিরোধের সমাধান 
করতে না পেরে মাঝে মাঁঝে এই ভাবে ক্ষেপে যায়। এ এক ধরনের হিষ্টিরিয় | 
মানসিক রোগের হাঁনপাতালের পরিসংখ্যান থেকে জানা যাঁয় যে, হিষ্িরিয়ার 
প্রাদুর্ভাব তাদের মধ্যেই বেশি, যরিা গ্রাম থেকে হালফিল শহারে এসেছে । 
সামান্তীকরণ করলে বল! চলে, হিষ্টিরিয়া ব্যাপকভাবে একসঙ্গে অনেকের মধ্যে 
দেখা যাঁয় যখন পুরণে! সমাঁজ-ব্যবস্থার আঁশু পরিবর্তন অবশ্তস্ভাবী হয়ে ওঠে এবং 
তার ফলে দেখা দেয় পরিবৃত্তিকা'লীন সঙ্কট | | 

কৌমসমাজ ভেঙে যাবার পর, গ্রীসে রহস্তবাঁদী ধর্সের ভিত্তিতে নতুন করে 
সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠতে থাকে । রক্তের সম্পর্কের থেকে ধর্মের সম্পর্ক বড় হয়ে 
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ওঠে। এই সব ধর্মীয় সম্প্রদায়ের কার্ধকলাঁপ আঁচার-অনুষ্ঠানে গোঁপনীক্বতা রক্ষিত 
হোতো। ক্রমশ এদের মধ্যে ডায়োনিসাসের উন্মাদনাময় অনুষ্ঠানের প্রভাব 
ছড়িয়ে পড়ে । ছোট ছোট ধর্মভিত্তিক সম্প্রদায় নিজের নিজের দেবদেবীর নামে 
ভায়োনিসাঁসের আচাঁর অনষ্ঠান-বিশেষ করে মদ খেয়ে নৃত্যগীতের মধ্য 'দিয়ে 
হিষ্টিরিক উন্মাদন। স্থষ্টি ও উন্মাদনা নিরসনের উত্নব ইত্যাদি, পালন করতো । 
তোমার নিশ্চয়ই জানতে ইচ্ছে হচ্ছে কেন এবং কোন অবস্থায় এই সব ধর্মভিত্তিক 
সম্প্রদ।য় এই সব হিষ্টিরিক আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ ও ভ্রাতৃত্বন্ধন 
দু করবার চেষ্টা করতো! । এর উত্তর তুমি পাবে জর্জ টমমনের «এইসকাইলাঁস 
গ্যা্ড এখেন্স* এর মধ্যে । যে সব জায়গায় খনিজ শিল্প গড়ে উঠেছে, নগরপত্ন 
হয়েছে, মেখানেই এই সব সশ্রদায় দেখা গেছে। গ্রাম থেকে নগরে আসতে 
এবং আদিম কৃষিকাজ থেকে খনির কাজে লেগে পড়তে গিয়ে এদের 
নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে মোকাবিলা করতে ও অনেকরকম ছন্ববিরোধের 
মুখোমুখি হতে হয়েছে । কৌম-সম্প্রদারের রক্তস্বন্ধতিত্তিক একাত্মবোধের বদলে 
ধর্মভিত্তিক একাত্মবোধ গড়ে তুলতে গিয়ে এই 9£2195610 ব হিষ্টিরিক আচার 
অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হয়েছিল । টমধন লিখেছেন, “175 ৫5510131010 ০? 
(0956 17001565155 10015617255 10010060. 2000115 0173 06151)190101- 
1116 01105, ছা1)1010 5010191150 606 121001115 ৪.: 591১1116021 01515 ০1 
(0 580৩ 11110 25 1796 ₹/11101] 6106 01020 15501061011 1)1601- 
[0105650. 21210175005 46010 1969.521265” (10001050129 49501751145 
&হ 450506125 10, 355) 

এবার সেকালের এক 'ম্যাঁজিকো মেডিক্যাল" গুপ্ত সম্প্রদায়ের কথ! বলছি । 
এই সম্প্রদায়টির নাম করিবাণ্টেস (0:০9:5081555 )। এদের উপাস্য এশিয়া 
মাইনরের এক দেবী । এদের আচার অনুষ্ঠানের প্রধান অঙ্গ ছিল ফুট ও ডাঁম 
বাজনার সঙ্গে উন্মাদকর। নাচ। এই নাঁচগানের মধ্য দ্রিযে এদের মধ্যে হিষ্টিরিয়ার 
অভিব্যক্তি ঘটতো৷ | একট! মজার ব্যাপান্প এই যে অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে যেমন 
হিষ্টিরিয়া স্ষ্টি করা হোতো, তেমনি আবার গানবাজশ! মন্ত্রপাঠের মধ্য দিয়ে 
হিষিরিয়। সারানোও হোতো। জাছ্মন্ত্র নাচগান মে সময়ে সম্মোহনের কাজ 
করতো । গণহিষ্টিরিয়৷ ও গণসম্মোহনের মাধ্যম একই ছিল। শুধু গ্রীসে নয়, 
পৃথিবীর সবদেশে এই ধরনের গুপ্তসমিতি ছিল এবং তাদের কাঁজ ছিল ছুই 
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ধিপরীত ধরনের_-মনের রোগ কটি ও দূর করা । জানিয়ে রাখা ভালো, একেবারে 
আদিম যুগে রৌগনিরাময়ের পদ্ধতি কিন্ত ছিল পুরোপুরি বস্তবাদসম্মত। ভূতপ্রেত 
তাড়াঁনে। ব! ঈশ্বরের ব্যবস্ততি নাচগান হৈ হুলোড়ের সঙ্গে তার কোনে| সম্পর্ক 
ছিল ন|। 

গণহিষ্রিরিয়ার আদি ইতিবৃত্তের সঙ্গে গণসন্মোহন গণমাধ্যমেরও দু'চার কথ! 
শুনলে । গণহিষ্টিরিয়ার কথ। মহাভারতের মৌ ষলপর্বে.যাদবদের আত্মহমনের বৃত্তান্তে 
বিশদভাবে বিবৃত হয়েছে। অন্ধক, ভোঁজ, বুঝি ও কুকুর ; এই চারটি কৌমগো্ী 
বৃষ্বংশের কৃষ্ণের নেতৃত্বে নতুনভাবে ধর্মসম্প্রদীয়রূপে সংগঠিত হয়েছিল । 'ুষণ- 
কাণ্টের' প্রাথমিক পর্বে কৌমবন্ধন পুরোপুরি শিথিল হয়নি। গ্রভাসতীর্থে গ্রচুর 
মগ্যপাঁন করে যাঁদবগণ উন্মাদ হয়ে উঠলেন, কৌমপ্রীতি জেগে উঠলো, ধর্মভ্রাতাদের 
মধ্যে হত্যালীলা অনুষ্ঠিত হলো । এর আগেও যাদবগণ প্রভাসতীর্ঘে নিশ্চয় 
এসেছেন, স্থরাপান করে হিষ্টিরিক আচরণও করেছেন, তখন হয়তে। কৃষ্ণ শণ- 
সম্মোহনের সাহাঁষ্যে তাদের হিষ্টিরিয়া আরোগ্য করে ধর্মসাম্প্রদায়িক ভ্রাতৃত্ববোঁধ দৃঢ় 
করার প্রয়াম পেয়েছেন। কৃষ্ণের যে সম্মোহনের ক্ষমতা ছিল তাঁর নিদর্শন অর্জনকে 
বিশ্ববপ দেখানোর মধ্যে পাওয়া যায়। গণসম্মোহনের সাহায্যে কুরুক্ষেত্রের 
যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি সূধান্তের আগেই দুপক্ষের হাজার হাজার যোদ্ধাকে অভিভূত করে, 
হর্ধীস্ত হয়েছে এই ধারণ! দ্বার অভিভাবিত করেছিলেন । ফলে অর্জন জয়দ্রথ 
বধ করে প্রতিজ্ঞ! রক্ষা করেছিলেন ও পুত্রহত্যার প্রতিশোধ নিতে পেরেছিলেন । 
মহাভারতের যুগে কৌমসমাজ ভেঙ্গে ধর্মী সমাজ গড়ে উঠছিলো । তার ছন্ছ 
সংঘাত নিঃসন্দেহে সমসাময়িক মানুষকে প্রভাবিত করেছিলো । করিবাণ্টেস'দের 
মত তখন গু ধর্মসম্প্রদায়ও ছিল, তার বিস্তারিত বিবরণ যদিও দুর্লভ | গণ- 
হিষ্টিরিয়ার উপযুক্ত পরিবেশ তখন বিদ্যমান ছিল,_-একথা অবশ্য অনুমানের 
উপর নির্ভর করে বলতে হয়। তবে একথা বোঁধ হয় ইতিহাঁসসম্মত যে 
গণহিষ্টিরিয়ার উপযুক্ত পরিবেশ স্য্টি হয়েছিল শ্রীচেতন্যের আবির্ভাবের 
সময়। বৌনধর্মের প্রকাশ্য প্রভা লোপ পেয়েছে, কিন্তু গোপনে গোঁপনে 
নিষ়শ্রেণীর মধ্যে সহজিয়া বৌদ্ধধর্ম, নাথধর্ম, কৌলধর্ম, তন্ত্রাচার রীতিমত অনুচিত 
হুচ্ছে। তন্ত্রমতাবলম্বী কুলাঁচারী হিন্দু ও সহজিয়া বৌদ্বগণ নানাস্থানে দল বেঁধে 
যে ধরনের ধর্মাসুষ্ঠান করতেন তার সঙ্গে গ্রীস দেশের 'ম্যাঁজিকো-মেডিক্যাল' গপ 
সমিতির আচার অনুষ্ঠানের অনেকাংশে মিল ছিল। সমাজের উচ্চবর্ণ রঘুন্দনের 


স্থতি ও নব্যন্তায় নিয়ে মেতে থাকতেন, নিষ্ববর্ণের মধ্যে প্রচলিত ছিল 
9£8195010, ( উন্মাদনাময় ) ক্রিয়াকর্ম । এদের ধর্ম, রাঁজধর্ম ইসলাম ও উচ্চবর্ণের 
হিন্দুধর্মের মধ্যে সংঘাত লেগেই ছিলো । ধর্ণাস্তরণও ঘটছিলো। এই ধর্মাস্তরণ 
নিংসন্দেহে জনসাধারণের মধ্যে তীব্র মানসিক প্রতিক্রিয়ার ক্যট্টি করেছিলে! । 
এ সবই গণহিষ্টিরিয়ার উপযোগী পরিবেশ। এই সময়ে শ্রীচৈতন্যের প্রবর্তিত 
প্রেমধর্ম নিশ্নশ্রেণীর অধিকাংশের মধ্যে নিয়ে আমে মানসিক প্লাবন । গোপনে 
যাঁরা নানাভাবে ক্রিয়াকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উন্মাদনার আনন্দ পাঁচ্ছিলেন, 
তার] প্রকাশ্তটে বেরিয়ে এসে নামসংকীর্তনের সাহায্যে নিরুদ্ধ ভাঁবাবেগ, 
বিশেষ করে তাদের ভয় ও বৈরীভ।বের মুক্তি খুঁজে পেয়ে নিরাঁপত্। বোধ ফিরে 
পেলেন। নাম সংকীর্তন করতে করতে অশ্রবিগলিত হওয়া, ভাবাঁবেগে চেতন! 
হারানে।_হিষ্টিরিয়ারই অভিব্যক্তি । এই প্রেমধর্ম একদিকে গণহিষ্টিরিয়| স্থষ্টি 
করে ছোট ছোট গোষ্িগুলিকে এক বৃহৎ ধর্মসম্প্রদায়ের অঙ্গীভৃত করে একভাব 
একাচরণ গ্রহণে প্রবৃত্ত করেছিল; অন্যদিকে তাদের গোপনীয়, অনেকক্ষেত্রে 
অসামাজিক হিষ্টিরিয়াধর্মী অনুষ্ঠান বন্ধ করেছিল। “ডায়োনিসিয়ান কান্ট*-এর সঙ্গে 
এই '2101915217005+ এর তুলনা কর! চলে । “4১5 10101255099 73210151905, 
106 2000060. 1)9661129, 10 1115 01510100615, 10০১ 05105 
095565560. 105 17101 091190 (16177961559 1) 1115 11916) 10800122 
171209101791 01121010217: 95 10101155909 [4 5103, 116 160016 
০00 (16101 2100 50 72569160. (10611 60 61611 11510611100” 
€ 1518 0 354)। 

গণহিট্রিরিয়া কি এক ধরনের সামাজিক রোগ না এক পরিবৃত্তিকালীন 
পরিস্থিতি, যাঁর প্রভাবে আবিষ্ট জনতার আত্মপ্রকাঁশ ঘটে বিদ্রোহ-গ্রচেষ্টায়? 
ব্যক্তি-হিষ্টিরিয়ার আধিক্য দেখা যায় সাধারণত অশিক্ষিত ও আঁদিমসভ্যতার 
আওতীয় বেড়ে ওঠ মানুষের মধ্যে | তার কারণ কিন্তু এ নয় যে, পরিবেশের সঙ্গে 
তাদের বিরোধ সভ্য মানুষের থেকে বেশি । তাদের মস্তিষ্কের কোষের “ইলাসটিসিটি, 
(615,510165) কম এনং তাদের আবেগপ্রবণতা। বেশি। যুক্তিবুদ্ধি দিয়ে তারা 
কোঁনো ব্যাপারকে তলিয়ে দেখে না, পঞ্চেন্দ্িয় দিয়ে সব কিছুকে গ্রহণ করে। 
আজকের সভ্য মানুষের মধ্যে ব্যক্তি-হিষ্টিরিয়ার প্রকোপ কমেছে, গণহিষ্টিরিয়ার 
প্রকোপ, কিন্তু বিশেষ বিশেষ সামাজিক পরিবেশে, আগের মতই আছে! 


“পাতলভ পরিচিতি ১৫৫ 


অনেকগুলো! মানুষ, ( বেশির ভাগ ক্ষেত্রে স্রীলোক ) আপনা থেকে এক সঙ্গে 
হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত হয়ে উম্মাদদের মত আচরণ করছে-আজকাল হয়তো৷ এরকমটি ঘটে 
ন1। প্রাচীন গ্রীমে এ ধরনের ঘটনা হামেশাই ঘটতে! । এমনকি পঞ্চাশ ষাট 
বছন্ধ আগেও মালয় দেশে গণহিষ্টিরিয়ায় আক্রান্ত হযে দলে দলে মেয়েরা নিজেদের 
ঘর ছেড়ে গান গাইতে গাইতে বনে জঙ্গলে গিয়ে কয়েক রাত কাটিয়ে আসতো । 
প্রথমে একজন এই রোগে আক্রান্ত হতো তারপর দল বেঁধে সকলে তার দৃষ্টাস্ত 
অন্রসরণ করতো | এখন ঠিক এধরনের ঘটনার কথা শোনা যায় না। তবে 
্বতঃউৎসারিত গণহিষ্টিরিয়ার এক আধট!| ক্ষুদ্র সংস্করণ একালেও মাঝে মাঝে 
চোখে পড়ে । কয়েক বছর আগে এই কোলকাত৷ শহরে ঝিনঝিনিয়া” নামে 
এক ব্যাধির আবির্ভাবের কথ! অনেকের হয়তো মনে আছে । কয়েক সপ্তাহের 
মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক লোক এই হ্ঠাৎকাপুনি রোগে আক্রান্ত হয়েছিল। 
চারিদিকে হৈচৈ পড়ে গিয়েছিলো । হাসপাতালের নামজাদা চিকিৎসকরা 
সংবাদপত্রে বিবৃতি দিয়েছিলেন এই মর্ষে যে, এট] কোনে। মারাত্মক রোগ নয় 
এতে মানুষ মরে না, (রাঁগাত্রান্তকে হাসপাতালে পাঠাবার দরকার নেই । কয়েক 
বালতি জল মাথায় টাঁললেই রোগ ছেড়ে যাবে। দু*চার!দনের মধ্যেই “ঝিনঝিনিয়া'র 
কথা আর শোনা যাঁয়নি। এই “ঝনঝিনিয়া” হিষ্টিরিয়৷ ছাড়া আর কি হতে পারে? 

গণহিষ্টিরিয়। স্ষ্টি এখনও কর! যায়, করা হয়ে থাকে । গণহিষ্িরিয়৷ সৃষ্টির 
কয়েকটি প্রয়োজনীয় শত আছে । প্রাথমিক এবং অতি-আবশ্তক সামাজিক শর্তের 
কথা৷ আগেই বলেছি। দ্বিতীয় শঙ গণসম্মোহন স্য্টি করার মত শক্তিশালী 
জাদু-চিকিৎসক” বা দলনেতা ৷ তৃতীয় শত উপযুক্ত মাধ্যম । তিরিশের দশকের 
জার্মানীর কথ! একবার স্মরণ কর। জাছু-চিকিৎসক হিটলারের নামে জনমমাবেশ 
ঘটেছে । জনতার কাছে হিটলারের বাণী বা সমাবেশের আহ্বান পাঠাবার প্রধান 
মাধ্যম সংবাদপত্র, রেডিও; সাহায্যকারী মাধ্যম 'ব্রাউনসার্ট' বা স্কাউটদের 
স্কোয়াড । মহতী সভায় মহান নেতাঁর ভাকে কয়েক হাজার মানুষ এক জায়গায় 
জমায়েত হয়েছে । দেশের সমস্যা সমাধানের অমোঘ নির্দেশ আসবে এশ্বরিক 
ক্ষমতাসম্পন্ন নেতার মুখ থেকে । অধ্যাপক, লেখক, কেরানী, তীক্ৃবুদ্ধি, স্বপনবুদ্ধি 
ইত্যাদি সব রকমের মানুষের ভিড়। ঠিক যেন গ্রীমের ডেলফি বা ভারতের 
তবানীমন্দিরের চত্বরে জমায়েত হয়েছে পুরণে। দিনের কুসংস্কারাচ্ছন্ন সরলবুদ্ধি 
মানুষ দৈববাণী ব৷ প্রত্যাদেশ শুনতে । শ্রোতার! আগে থেকেই আংশিকভাবে 


১৫৬ পাঁভলভ পরিচিতি, 


সম্মোহিত। তাদের অভিভাবনের সাহায্যে হিষ্টিরিয়াগ্রত্ত করে তখনকার মত 
যে কোমে! হঠকারী কাজে প্রবৃত্ত করানো যায়। অথবা তবিষ্তুতের কোনে। 
বৃহত্তর নাটকের অভিনয়ের জন্ত এই হাজার হাজার অভিনেতাকে মহড়া দিয়ে 
প্রস্তুত রাখ চলে। 

তুমি নিশ্চয়ই প্রশ্ন তুলবে-_ইহুদদী বিতাঁড়ন ও আর্ধশোণিতের বিশুদ্ধতা! রক্ষা 
করলে জাতির মুক্তি ও উন্নতি ঘটবে--এ ধরনের ধোকাঁবাজিতে অশিক্ষিত 
অর্ধাচীন না হয় প্রভাবিত হতে পারে, কিন্তু উচ্চশিক্ষিত বৈজ্ঞানিক দার্শনিক 
চিন্তাবিদরা কেন নাৎসী প্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে অযৌক্তিক তত্বকে মেনে নেবে? 
বর্রের মত আচরণ করবে? 

তোমার প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে, তোমাকে ০:0.16.-1955 ০1091025 ব! 
গণমনস্তত্ব বুঝতে হবেঃ £:০৪ ও ০:০এ-এর পার্থক্য জানতে হবে। এই 
সম্পর্কে প্রথমে এ্যালডু হাকৃলীর মতামত শোন । +0389176169615]5 & 
51011 00615 0011 2 01০0 11 5125 7 40911626155155 10 059 
107 9200 10650510০0৫ 009 056062] ]1ভি 0৫006 00059616050 
11015100915, 4 ০10তণ 15 ৪ 106 01 06€01916 3 9. £10100 15 &. 1০, 
4 010 দ্ণ 1195 2. 111610051 115 10051101110 10151150609] 070211 
9100 9100911098911% 1659 1117091 011111651% 00116201 (11210 6105 
11610691 1116 ০৫ ৪01) ০1 165 10061710615 117] 15019610120, 106 
11061062.] 1166 06৪. £100]) 19 1006 10611019 5100151 1116511606021]15 
01 2171061011911%। 10 6112 101611621] 116 01 006 1100151071815 
90111005115 16 210. 1195 10 িড0191016  0110101050817065, 
20002115705 50196110711 0178 ০0 01০ 0-6100911010 15 
59510019115 015195610 220. ৫9120512,0.5 (0176 ০:10 ০1 21003 
[00165 £ ই -5০1] 1947, 7513), 

এ্ালডু হাকৃমনীর এই বক্তব্য অবশ্য অংশত সত্য। কোনে উচু দরের 
আদর্শ অনুপ্রাণিত না হয়ে যদি অনেক লোক কেবলমাত্র আতঙ্ক বা নিরাপত্তা- 
হীনতার তাড়নায় একত্র মিলিত হয়, তবে নিঃসন্দেহে তাদের বৃদ্যন্কের গড় 
নিশ্নতম মাত্রায় গিয়ে দীড়াঁয়। কৃূটতাকিক বিজ্ঞানী, যুক্তিবাদী দার্শনিক, 
মানবদরদী চিন্তাবিদ এর ঘুক্তিবুদ্ধি অশিক্ষিত অমাঁজিত অসামাজিক লুম্পেনদের 


পাঁভলভ পরিচিতি ১৫৭ 


সমমাত্রিক হয়ে যায়। সব মানষ মাঝে মাঝে যুক্তিবুদ্ধির হাত থেকে মুক্তি পেয়ে 
প্রক্ষোতোতে গ৷ ভাসিয়ে কিছুট। সময়ের জন্য ছুটি পেতে চায় । সীমিত ব্যতিত্ 
ও ক্ষুদ্র অহং-এর বন্ধন মুক্ত হয়ে লক্ষ মানুষের আস্রিক শক্তির লঙ্গে একাত্ীভূত 
ক্ষমতার মদ পান করবার আকাঁজ্ষ। তাদের মধ্যে জেগে ওঠে । আজকের দিনের 
শিক্ষিত, অশিক্ষিত, বুদ্ধিমান, মিবু্ধি সকলের মধ্যেই তাই মাদক দ্রব্য আর 
স্থরা সেবনের আঁকণ্ঠ পিপাসা ; আর বিরাট বিশাল জনতার মধ্যে মিশে গিয়ে 
সাইক্লোন টর্ণাডোর মত ছুর্বার হবার আকুল বাসন|। আজকের মানুষ 
আত্মোন্নয়নের পথের সন্ধান হারিয়ে ফেলেছে, উর্ধলোকে যাধার উপায় খু'জে 
পাচ্ছে না; তাই নিজেকে ছেড়ে দিয়েছে ঢালু পিচ্ছিল পঙ্ষিল নরকের নিম্নগামী 
পথে। সে পথ তাদের নিয়ে চলেছে *€০ 606 91157076550 51010101721 
€1010110219.11511] 2110. 79010 21111191165” (1010 )। তাই হিটলারের 
মত ডিক্টেটর অতি সহজেই এদের পরিচালিত করে। 

হাঁকৃসলীর সব কথ! মাঁনা চলে না। আশাহত মিশনারীর দৃষ্টি দিয়ে তিনি 
জগৎকে দেখেছিলেন । নিজের মর্মপীড়া দূর করতে “মেসকালিনের* আশ্রয় 
নিয়েছিলেন । তবে একথা সত্যি যে, আজকের পুঁজিবাদী সমাঁজের অনেক 
বুদ্ধিজীবি অনেক তরুণ-তরুণীই হাঁক্সলীর মত মর্মপীড়ায় তৃগছেন এবং সম্মোহিত 
হয়ে কোনো যাছুকরের জাছুদণ্ডের নির্দেশে 0:2195610 €12096102? উপভোগের 
জন্থা হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত হতে প্রস্তত। 

জনমমাবেশের ও গণহিষ্টিরিয়ার সামাজিক ও মনন্তাত্বিক কারণ নির্ণয়ের 
বেলায় এালডু হাঁক্সলী নিরপেক্ষ সমাজ বিশ্লেষণের পরিচয় দিতে পারেন নি। 
তার ব্যক্তিম্বাতন্ত্যবিলাী মানসিকতার ফলে তিনি স্বভাবতই জনসমাবেশ বা 
ক্রাউডবিরোধী | প্রকৃত গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় যে গণচেতনার স্তর উন্নততর 
হতে পারে, এবিশ্বাস তিনি পোষণ করতেন না । গণহিষ্িরিয়ার প্রকোপ ব। 
প্রাদুর্ভাব কোনো দেশে কোনো সময় বাড়লে বুঝতে হবে সমাজের রূপাস্তরণের 
প্রয়োজন হয়েছে । হিষ্টিরিয়ার প্রধান উপসর্গ দেহাঙ্গের মাঁংসপেশীর আক্ষেপের 
মাধ্যমে মনের তলায় জমে ওঠা পাপবৌধ, বিবেকদংশন, ভয়, বিক্ষোভ ইত্যাদির 
সাময়িক উপশম ঘটে। তবে একথা নিদ্ধিধায় বলা চলে যে, কেবলমাত্র জৈব- 
প্রবৃত্তি চরিতার্থের তাড়নায় আদর্শবিহীন জনসমাবেশ আত্মোশ্লিয়নের পরিবর্তে 
নিজেদের অবনয়নের দিকে নিয়ে যাঁবে এবং হাঁকৃূলী সঠিক মন্তব্ই করেছেন যে, 


১৫৮ পাভলভ পরিচিতি 


তাদের মধ্যে 55001301750, 58011 200 22019109110 প্রকাশ 
পাবে। গণদেবতার পরিবর্তে গণদানবের অভ্যত্ান ঘটবে, গণহিষ্টিরিয়ায় 
আত্মপ্রকাশ করবে সেই দানব । 

এখন বোধহয় তোমার কাছে গণহিষ্টিরিয়৷ ব্যাপারটা অনেকখানি স্পষ্ট 
হয়েছে। গণসম্মোহন গণহিষ্টিরিয়া স্থষ্টি ও গণহিষ্টিরিয়। আরোগ্য ছুই উদ্দেশ্যেই 
ব্যবহৃত হতে পারে আগেই বলেছি। 

প্রাচীনকালে উম্মাদন] সৃষ্টি করার প্রধান ভূমিকা ছিল ধর্মের, বর্তমানে সেই 
ভূমিকা রাষ্ ও রাজনৈতিক পার্টিগুলি গ্রহণ করেছে । আগের দিনের মত ছোট 
ছোট গুপ্ত সম্প্রদায়ের অন্তিত্ব, কম বেশি, সব দেশেই বিদ্যমান । মধ্যযুগের 
পর থেকে এই সব গুপ্ত সম্প্রদায় বা সমিতি স্মার প্রধানত ধর্মীয় আঁচাঁর অনুষ্ঠান 
মন্ত্রতন্ত্রের সাহাঁধ্যে উন্মাদনা স্যস্টি করে না। রাজনৈতিক শ্লোগান মন্ত্রত্ত্ের স্থান 
নিয়েছে । ধর্মীয় আচার অন্যষ্ঠানের পরিবর্তে অথবা তার সঙ্গে, এদের কাজ 
আলোঁচন!, আত্মলমাঁলোচন!, গ্রকাশ্ট কুচকাওয়াজ অথবা গোঁপনে গেরিলা যুদ্ধের 
কৌশল শিক্ষা । তাঁরা বিচ্ছিন্ন ও বিপ্লবী চেতনায় আচ্ছন্ন। প্রতিটি ছোট দল 
মনে করছে তাঁদের শ্লোগাঁনই একমাত্র সঠিক শ্লোগান, তাদের পদ্ধতি ও কৌশলই 
একমাত্র সঠিক কৌশল । তারা সম্মোহিত। *ম্যাজিকো-মেডিক্যাল ম্যাঁন” নয়, 
ম্যাজিকো-পলিটিক্যাল* ম্যান তাদের সম্মোহক | মাধ্যম--রেডিও টেলিভিশন 
মাইক্রোফোন নয়, প্রকাশ্য বক্তৃতামঞ্চও নয় ;--গোঁপনে মুন্রত ও পরিবেশিত 
পার্টিপত্রিকা। সম্মোহন-অভিভাবনের ক্ষমতা তা বলে, এতটুকু কম নয়। 
অন্যদিকে নড়বড়ে পুরণে! সমাজব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার চেষ্টায় শাঁমকশ্রেণীর 
হাতে রয়েছে ব্যাপকভাবে গণনম্মোহন ও গণঅভিভাবনের ব্যবস্থা । অভিভাবনের 
প্রধান মাধ্যমগুলি, কোনে। দেশে একচ্ছত্র পুজির করায়ত্ব কোথাও ব| সবই 
প্রায় রাষ্ট্রায়ত্ত । নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠা ও সর্বাত্মক মুক্তির উদ্দেশ্টে বিরোধী 
পক্ষ জনগণকে অসম্তোষ ও হিষ্টিরিয়ার অভিভাবন দিচ্ছেন; আর রাষ্র- 
অধিকর্তারা জনসাধারণকে সম্মোহিত করে ধৈর্য অবলম্বনের নির্দেশ দিচ্ছেন। 
এছাড়া আছে স'সদীয় বিরোধীপক্ষ। তীরাও জনসাধারণকে লশ্মোহিত 
অভিভাবিত করে চলেছেন, কিন্তু বিশেষ পরিস্থিতিতে ছাড়া তার! গণহিষ্টিরিয়া 
সট্টি করতে চান না। অবশ্ঠ, এই রাষ্টস্ত্ই একদিন শান্তিপূর্ণ উপায়ে তারা 
করায়ত্ব করতে পারবেনস্এই আশা তারা পোষণ করেন। কাজেই 


পাঁভলভ পরিচিতি ১৫৯ 


বিক্ষোভ বিশৃঙ্খল এড়িয়ে চলা, অথবা নিজেদের আয়ন্তের মধ্যে রাখতে চাঁওয়াটাই 
তাদের পক্ষে স্বাভাবিক । তাছাড়৷ পুলিশ-মিলিটারী ইত্যাদি রাষ্ট্রশাসকের 
আজ্ঞাবহ-_-এটাও তাঁরা জানেন । এদের মাধ্যম রাষ্্রগ্রভুদের মত অপর্ধীপ্ত না 
হলেও, সথসংগঠিত ও শক্তিশালী | এক ডাকে মাঁঠে ময়দানে লক্ষ লোক জড়ো 
করার ক্ষমত| এঁরা রাখেন। সামাজিক কাঠামোর আঁমুল পরিবর্তনের প্রয়োজন 
যতই তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছে, ততই গণহিষ্টিরিয়ার অনুকুল পরিবেশ স্থষ্টি হচ্ছে। 
জমি থেকে উৎখাত অশিক্ষিত প্রাচীন ভাব্ধারায় আচ্ছন্ন চাষীর] এসে শহর 
নগরে ভিড় জমাচ্ছে। মজুরের! ক্রমশ আধুনিক সভ্যতার পণ্যপূজায় দীক্ষিত 
হচ্ছে। পুরণ! দিনের পাঁরম্পরিক সংযোগের মাধ্যমগ্ুলো লু হয়ে যাচ্ছে। 
বেকারের ভিড় বেড়েই চলেছে । অসস্তোষের আগুন নর্বস্তরে ধূমায়িত হচ্ছে । 
আবার পরিবহমব্যবস্থার উন্নতি নানাধরনের মানুষের মেশামিশি সহজ করে 
তুলছে । বুঝতেই পারছে, আমি উন্নয়নকামী দেশের ছবি তুলে ধরছি। 
এসব দেশে গণহিষ্টিরিয়া সৃষ্টির উপযুক্ত পরিবেশ, কাজেই সম্মোহনবাণ 
তুণ শূন্ত করে নিক্ষেপ কর! সত্বেও হিষ্টিরিয়ার প্রকোপ ও প্রকাঁশকে রোধ 
করা যাচ্ছে না। উন্নত দেশের ছবিও খুব উজ্জ্বল বলে মনে হয় না। গ্রীক 
পুরাণের স্থরা দেবতা! তো ছিলেনইঃ তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ভারতীয় পুরাণের 
গঙ্ডিক। দেবতা । শুধু রাঁজনীতিক্ষেত্রে নয়, সব ক্ষেত্রেই মাচ্ষ একই রকম 
আচরণ করছে । হাটে-বাজারে-ঘাঁটে-খেলারমাঠে, রেলষ্টেণনে, ক্ষেতে-খামারে, 
অতি তুচ্ছ ঘটনা নিয়ে দাঙ্গাহাঙ্গীম৷ হৈ-হুজ্জত লেগেই আছে ।' ধর্ম এবং ভাষা 
উন্মাদনার পাশব রূপের সঙ্গে আমরা সবাই পরিচিত। তার সঙ্গে আরো! অনেক 
তুচ্ছ উপসর্গ যুক্ত হতে পারে । আসলে, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে প্রীতির সম্পর্ক যতই 
শিথিল হচ্ছে, মানুষ যতই নিংসঙ্গ হচ্ছে, ততই ব্যক্তি অনেকের সঙ্গে মিলে দৈন্যবোধ 
নিঃসঙ্গতা দূর করে নিরাপত্তা লাভের চেষ্টা করছে । কোনো সময় ধর্ম, কোনো 
সময় ভাষা, কোনে। সময় অন্াধরনের দাবীদাওয়ার ভিত্তিতে মিলিত হতে চাইছে । 
আসল উদ্দেশ্য নিরাঁপত্ত। লাভ। কিন্তু অনেকক্ষেত্রেই মেই মিলন সহজ স্বাভাবিক 
আদর্শ ভিত্তিক আত্মীয়তা না হয়ে, উদ্মাদনাকারী হিষ্টিরিয়াতে পর্যবমিত হচ্ছে। 


[ ১২] 
এইবার ম্যাঁস মিডিয়া অর্থাৎ গণমাধামের আলোচনার সুত্রপাত করছি । 


১৬৪ পাঁভলভ পরিচিতি 


সেই সঙ্গে ম্যাকলুহানের “মাধ্যম বিপ্লব সংক্রান্ত তোমার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি। 
মার্শাল ম্যাকলুহানের মাধ্যম-বিপ্লবের (রিভোলিউশন ইন মিডিয়া) তাৎপর্য 
বুঝতে হলে গণমাধ্যমের গোঁড়ার কথ৷ দিয়ে শুরু করতে হবে। তার আগে 
ম্যাকলুহানের একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয় দরকার । গত কয়েক বছর ধরে 
তার লেখার বিশেষ ভঙ্গী ও বিশিষ্ট মতবাদের অন্ত ম্যাকলুহান আমেরিকার 
সংস্কৃতি জগতে আলোড়ন এনেছেন । কিছুদিন আগে মারকিউমকে নিয়ে যে 
হৈচৈ হয়েছিল ছাত্র-তরুণ মহলে, দেই রকম ব তাঁর থেকেও বেশি চাঁঞ্চল্য 
উদ্দীপনার স্থষ্টি হয়েছে এই মার্শাল ম্যাকলুহানকে নিয়ে । আজকাল নাকি 
ওদেশে শিল্প-সাহিত্য সংস্কৃতি বিষয়ক এমন পত্র-পত্রিক| খুব কমই প্রকাশ পাচ্ছে, 
যার মধ্যে তাঁর উদ্ধৃতি থাকে না অধবা তার সম্বন্ধে অন্তত ছু'চার কথ! 
লেখ। হয় না। তাকে বলা হয়_-এই যুগের সব থেকে প্রতিভাশালী 
ব্যক্তি ও দুঃসাহসী ভবিষ্বদ্বক্তা। কী এমন তার বক্তব্য যার জন্য তার এত 
নাম, এত প্রতিপত্তি? আমাদের চোখের সামনে বিরাট বিপ্লব ঘটতে 
চলেছে অথচ আমরা সেটা দেখতে পাচ্ছি না। রেডিও, টেলিভিশন, 
ইলেক্ট্রনিক, অটোমেখনের প্রসারের ফলে দুনিয়াব্যাপী যে বৈপ্লধিক পরিবর্তনের 
স্থচন] দেখা দিয়েছে ম্যাকলুহান তার বিশিষ্ট ভঙ্গীতে সেই বিপ্লবের কথ! লিখে 
ও বলে চলেছেন । শুধু বক্তব্যই যে নতুন তা নয়, অনেক নতুন নতুন কথাও 
তিনি আবিষ্ষার করেছেন | মি(ডয়াকে তিনি ঠাণ্ডা গরম ছুভাগে ভাগ করেছেন। 
মিডিয়াই সংবাদ--( দি মিডিয়াম ইজ দি মেসেজ) তার এই তত্ব সাংবাদিক 
মহলে শোরগোল তুলেছে । কয়েক বছর আগেও কানাডার এই অধ্যাপককে 
বেশি লোকে চিনতে! ন1॥) আজ তিনি ফোর্হাম বিশ্ববিদ্ভালয়ের সঙ্গে সংযুক্ত 
এবং বিশ্ববিখ্যাত । আজকাল বিপ্লবের কথা, বিশেষ করে নতুন ধরনের 
কোনে বিপ্রবের কথা বললেই রাতারাতি বিখ্যাত হওয়৷ যাঁয়। এ থেকে 
অনায়াসেই অনুমান কর] চলে যে, সামাজিক আর্থনীতিক রাঁজনীতিক ক্ষেত্রে 
আমূল একট! পরিবর্তন প্রায় বেশির ভাগ মানুষই চাইছে এবং তাঁর প্রয়োজন 
খুব তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছে। শুধু অভাব অনটনের দেশ এশিয়া আফ্রিক! 
নয়, প্রাচষের দেশ আমেরিকাতেও বর্তমান অবস্থা অনেকের কাছেই ছুঃসহ 
হয়ে উঠেছে । তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে, মাত্র কিছুদিন আগে "উইদাউট 
মার্ক অর জেসাস্'এর লেখক ফরামী দেশের রেভেল বিদজ্জন মহলে প্রধান 


পাভলভ পরিচিতি ১৬১ 


আলোচ্য হয়ে উঠেছিলেন। তিনিও লিখেছিলেন বিপ্রবের কথা । এশিয়1, 
আফিকা, পূর্ব ইউরোপে নয়) বিপ্লব হবে গণতন্ত্র ও ম্বাধীনতার পীঃস্থান 
আমেরিকাঁয়। কম্পিউটার-বিপ্রবের কথ! তিনিও বলেছিলেন । 'প্রধুক্তি-বিষ্লাব+ 
এর উপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন । কিন্তু কথাটি বহু ব্যবহৃত, তাঁই জৌলুস নেই । 
ম্যাকলুহান জোঁর দিয়েছেন “মিডিয়া-বিপ্লবের' উপর । একেবার আনকোর! 
না৷ হলেও অনেকখানি বেশি চমক আছে কথাটিতে। মাঁরকিউস ও রেভেল-এর 
বিপ্লবতত্ব* নিয়ে অনেক আঁলোচন। আমাদের দেশে হয়েছে । পত্রপত্রিকাঁর 
পাতায় তুমি নিশ্চয়ই অনেকবার তাদের নাম দেখেছ । সেই তুলনায় বলা 
চলে, ম্যাকলুহান অবহেলিত । তোমাঁর তাঁগিদে ম্যাকলুহানের নাম পত্রিকার 
পাঁতাঁয় ঠাই পাঁচ্ছে। 

এবার গণমাধ্যমের গোড়ার বথায় যাওয়। যাঁক। তোমার ক্রমীয়েস মত 
আদিমাধ্যম--নাটক সম্বন্ধে দুণচার কথ বলেই সোজা একেবারে অন্তমাধ্যম 
টি-ভিতে চলে যাঁব। এ্যারিষ্টল থেকে একলাফে ম্যাকলুহান। 

গণহিষ্টিরিয়৷ কৃষ্টি ও নিরসনের জন্য গণমাধ্যমের প্রয়োজন । আগেই 
এ সম্পর্কে কিছু বলেছি। প্রাচীন কালে যাছ্বিষ্তার সাহায্যে ব্যক্তিহিষ্টিরিয়। 
সারানে হত। কোনে দেশে যাছু চিকিৎসক স্তোত্রপাঠ করে বঝ| গান শুনিয়ে 
রোগীর শারীরিক আক্ষেপ বাড়িয়ে দিতেন। এর ফলে, মনে হয়, তাঁর 
অন্তরের চাঁপা ভয় ভাঁবনা ক্রোধ বিদ্বেষ সাময়িক ভাবে দূর হত, সে ভাল হয়ে 
উঠতো । কোথাও বা রোজা এসে মন্ত্রতম্থ ঝাঁডফুঁকের সাহায্যে ' অথবা! দেহের 
উপর উংগীড়ন চালিয়ে ভর-হওয়া! আত্মাকে তাড়িয়ে দিয়ে রোগীকে স্থস্থ করে 
তুলতেন। গণহিষ্টিরিয়! প্রকাশ পেত সম্মিলিত নাচগাঁন হৈ-হুল্লোড়ের মাধ্যমে, 
আঁবাঁর গণহিষ্টিরিয়! দূর করতেও ব্যবহৃত হত এ একই মাধ্যম। এঁশীব! 
দৈবশক্তির অধিকারী বলে স্বীকৃত কোনে! ব্যক্তি হতেন এই হিষ্টিরিয়৷ যজ্ঞের 
হোতা । সাধারণ মাছষের উপর এঁদের প্রভাব ছিল অসাঁধারণ। এরা নিজেরাও 
বোঁধ হয় ছিলেন হিষ্টিরিয়া গ্রস্ত, অতি সহজেই এদের মনে বিষঙ্গিত অবস্থা দেখা 
দিত। সেই অবস্থায় এদের মুখ দিয়ে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে দৈববাণী বেরিয়ে আমতো|। 
অনেক সময় ভর করা প্রেতাত্মা বা দেবাত্মা রোগীর দেহ ছেড়ে যাবার 
আগে গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় সম্পর্কে কিছু কিছু ভবিষ্বদ্বাণী করে যেত। এখনো 
জানে৷ বোধ হয়, ম্পিরিচুয়ালিষ্টরা মিডিয়াম ছিসেবে হিষ্টিরিক টাইপের ব্যক্তিকে 
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ব্যবহার করে থাকেন। যাক নে কথা। প্রাচীন কালের এঁ সব 'প্ুফেট' বা 
ভবিষ্াঘবক্তারাই পরবর্তী কালের চারণকবি, লোকগাঁয়ক। প্রাটীনতম গণমাধ্যম 
বোধ হয় নাচের সঙ্গে গাঁন এবং কবিত। আবৃত্তি-"নাটকের প্রাথমিক অবস্থা! ৷ 
গ্রীসে এবং আমাদের দেশে মহাকাব্যের অনেক পরে সংগঠিত নাটকের জন্বা, কিন্ত 
নাচগাঁন অঙ্গভলীসহ একক অভিনয়ের দ্বারা প্রচার, লোকরগন, উত্মাঁদনাস্থষ্টির 
প্রয়াস অনেক পুরণো । নাটককেই আদি মাধ্যম বল] চলে। 

নাটককে প্রধানত দু'ভাগে ভাগ কর! যয়। ট্রাজেডি ও কমেডি। ট্রাজেডি 
সম্পর্কে এ্যারিষ্টলের আলো/চনা নিশ্চয়ই কলেজে থাকতে পড়েছ । দর্শকের মনে 
বিরেচকের কাঁজ করে ট্রাজেডি, ছোটবেল! থেকে শুনে আসছে | ডায়োনিসিয়ান 
উৎসবের উচ্ছৃঙ্খল আচরণ ও হৈচৈ-এর মাধ্যমে হিষ্টিরিয়া স্থষ্টি করে, মনের তলায় 
চাঁপ৷ ভয় রাগ বিদ্বেষের বহিঃপ্রকাশ ঘটানে। হত। ট্রাজে ডর মাধ্যমেও এ ধরনের 
ব্যাপার ঘটতো | “ভায়োনিসিয়ান্‌ কান্ট'-এর মত কোনে! নতুন ধর্মে দীক্ষা আর 
ট্রাজেডীর অভিনয় দর্শনে একই ধরনের মানসিক প্রক্রিয়৷ ঘটে থাকে । পণ্ডিতদের 
মতে গ্রীক ট্রাজেডীর জন্ম হয়েছে এসব ধর্মীয় আচারবিধি পালনের উত্সব থেকে । 
এ্যারিই্টটলের কথায় বলতে পারি £ ট্রাজেডির কাঁজ_-০01/10051) 08 ৪2৫ 
1581 10 66০0 606 001296101. 0£ €10010119”, ভেতরের প্রক্ষোভ বের 
করে দিয়ে জীবনকে নতুনভাবে গ্রহণ করতে সাহায্য করে ট্রাজেডি। ট্রাজেভির 
অভিনয় সম্পর্কে প্লেটোর নিষেধাজ্ঞার মূলে ছিল এই ধারণা যে নিষুর ভাগ্য ও 
নির্দয় ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের ছন্ববিরোধের চিত্র মানুষ্রে মনে ষে উন্মাদনা! জাগায়, 
সেট। স্থিতাবস্থ। বজায় রাখার অথব! এঁতিহা অন্ম্থতির পক্ষে অন্তকুল নয়। *১1910 
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ধারণার বশবর্তী হয়েই বোধহয় ইসলাম ধর্মগুরুদের কাছে নাচগান অভিনয় শাস্- 
বিগ্ছিত। এই একই কারণে বোধহয় সংস্কৃত ভাষায় ট্রাজেডির অভাব। খৃষটধ্মীদের 
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মধ্যে কিন্তু পাপন্বীকারের (কনফেশন) মধ্য দিয়ে পাপস্থালনের বিধান ছিল। তারা 
তাই ট্রীজেডীকে দৌধাবহ মনে করেননি । অথচ গ্যারিষ্টটল সেই প্রাচীনকালেই 
একালের ফ্রয়েডিয়ান মনসমীক্ষকদের মত বুঝেছিলেন যে, ট্রাজেডির বিরেচনক্রিয়। 
(ক্যাথারসিস) সাময়িক উন্াদন! স্থষ্টি করে। নাগরিকদের চাঁপা অসস্ভোষ ঘৃণা দূর 
হয় এবং পরে তারা শাস্তশিষ্ট এতিহ-অন্থগামী হয়ে ওঠে। তিনি বুঝেছিলেন, শ্রেমী- 
সংঘাত, সম্ভাব্য অরাঁজকতা ও বিপ্লবকে ঠেকিয়ে রাঁখতে ট্রাজেডি সহায়ত! করবে । 
মানসিক চাপ লাঘব করার মব থেকে উপযোগী মাঁধম হিসেবে ট্রীজেভীর গুণগান 
করেছিলেন গ্যারিষ্টটন। ফ্রমপ্রমুখ আধুনিক সাইকো-খ্যানাঁলিষ্টদের মতই তিমি 
চেয়েছিলেন যে ব্যক্তি সমাজের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেবে, সমীজ পরিবর্তনের 
প্রয়োজন অনুভব করবে না। এ্যারিষ্টটলের নাটকীয় স্থত্র পরিহার করে ব্বেখট 
তাই নতুন স্থত্র অশ্্যায়ী নাটক লেখার পরীক্ষাঁনিরীক্ষা। চাঁলিয়েছিলেন। নাটককে 
সতি)কারের বিপ্লবের সহায়ক করে তুলতে চেয়েছিলেন। ট্রাজেভীতে যদ্দি থাঁকে 
হি্িরিয়া স্থির উপাদান, কমেডিতে আছে সম্মোহন স্থষ্টির উপকরণ । নিছক 
লোকরঞ্জন মানে দর্শকদের চোখে মোহ-অঞ্জন মাখানো । নাটক-অভিনয় 
ব্যয়সাপেক্ষ । রাজ! জমিদারদের পৃষ্ঠপোষকতা ছাঁড। নাটক-অভিনয় সম্ভব ছিল 
না, কাজেই এই মাধ্যমটি প্রভূশ্রেণীর স্বার্থেই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে প্রয়োজিত 
হয়েছে। প্রচলিত রীতিবিরুদ্ধ নাটক যখনই সোজাসুজি সমাঁজ পরিবর্তনের ব৷ 
বিপ্লবের কথা বলতে চেয়েছে, বিদগ্ধ সমালোচকর। তখনই নন্দনতাত্বিক কৃট 
আলোচনায় নাটকটিকে হেয় প্রতিপন্ন করেছেন, অথবা রাঁজরোঁষে নাটক নাট্যকার 
অভিনেতার নাজ! পেয়েছেন । 

গণমাধ্যমের আলোচনায় বিপ্লবের কথা বলতে হচ্ছে বাধ্য হয়েই। যে 
ম্যাক্লুহানের প্রসঙ্গ দিয়ে প্রবন্ধের স্ুত্রপাঁত করেছি, তিনি মাধ্যম-বিপ্লবের 
প্রবন্ত। ৷ তাঁর বক্তব্য বুঝতে হলে ছন্ব-সংঘাত-বিপ্লব সম্প্চিত কিছু কিছু কথা, 
মুখরোচক না হলেও, তোমাকে শুনতে হবে। আর একটা কথ! এখানেই 
জানিয়ে রাখি। এ্যারিষ্টলীয় বিধিসম্মত ট্রাজেডির বা রম্য কমেডির লেখকর! 
সকলেই যে স্থিতাবস্থা বজায় রাখার পক্ষপাতী কিন্বা শানকশ্রেণীর লোক 
ছিলেন, এরকম কোনে! ইংগিত আমার বক্তব্যে আমি দিতে চাঁইনি। তুল করে 
যেন ভেবে! না বিশ্ববিখ্যাত নাটকগুলোকে এবং নাট্যকারদের আমি হোম প্রতিপন্ন 
করতে চেয়েছি। গণহিষ্টিরিয়! গণসনম্মোহন স্থষ্টিতে গণমাধ্যমের ভূমিক। বর্তমানে 
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আমাদের আলোচ্য । নাটকের দোষগুণ বিচার বর্মন ক্ষেত্রে অপ্রাদজিক। 
ভুলো না দে কথ। আমার মতে গণহিষ্টিরিয়া গণবিদ্রোহের অহস্থ সংস্করণ। 
গণমানসের অসস্তোষ অবিশ্বাস ঘ্বণ! ক্রোধের অভিব্যক্তি ঘটে গণহিষ্টিরিয়াতে। 
সমাজ ও রাষ্্রব্যবস্থা যখন জনসাধারণের চাহিদা মেটাতে পাঁরে না, সমাজ ও 
রাষ্ট্রের পরিচালকরা যখন জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন, তখন গণহিষ্টি- 
রিয়ার অনগকৃল অবস্থা তৈরী হয়। অন্স্থ সমাজ অনেক ব্যক্তিকে একযোগে 
অন্ব্থ করে তোলে । রা্্পরিচালকর] গণমাধামের সাহায্যে জনতাকে সন্ষোহিত 
করে মংযত রাখতে চান, কখনও বা কৌশলে লাখয়িক উন্মাদন। সৃষ্টি করে তাঁদের 
শাস্ত করতে চান। অপরদিকে, বিরোধীপক্ষ তাদের আয়ত্তাধীন মাধ্যমের সাহায্যে 
অসন্তোষ ঘ্বণাকে বাড়িয়ে বিস্ফোরণ ঘট'তে চান, গণহিষ্টিরিয়াকে গণবিপ্লবে 
রূপান্তরিত করতে চান! অনেক সময় পত্যিকারের বৈপ্লবিক পরিস্থিতি ন৷ থাঁকা 
সত্বেও অনেক ছোটখাটো দল বা সম্প্রদায় বিশেষ শক্তিসম্পন্ন নেতার জাদৃবাক্যের 
মিডিয়াষের সাহায্যে গ্রপহিষ্টিরিয়৷ সৃট্টি করে নিজেদের মনে জমানে৷ ভ্রোধ, 
সবার বহিঃপ্রকাশের পথ খুজতে চাঁন, নিজেদের সমাঁজ-বিচ্ছিন্নতাঁর নিরসন চান। 
সব সমাজে মাঁঝে মাঁঝে সর্বাত্মক পরিবগনের প্রয়োজন তীব্রভাবে অনুভূত হয়, 
আংশিক পরিবর্তন বা উব্য়নের প্রয়োজন সব সময়েই থেকে যায়। কাঁজেই 
গণহিষ্রিরিয়ার অনুকূল পরিবেশ না থাকলেও গ্র,পহিষ্টিরিয়ার অহকুল অবস্থা! সব 
সময়েই থাকবে । মেই দিক থেকে; তুমি যে প্রশ্ন তুলেছ, তার গুরুত্ব অপরিনীম। 

- এবার মোজাস্থ'জ একেবারে ম্যাকুলুহানের কথায় আসা যাঁক। সংবাদপত্র 
সিনেমা! রেডিও টেলিভিশন ইত্যাদি সব রকমের মাধ্যম এই প্রসঙ্গে 
এসে পড়বে একসঙ্গে । মিডিয়াবিপ্রব বলতে তিনি কি বোঁঝতে চেয়েছেন? 
অতি-আধুনিক ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া, বিশেষ করে টেলিভিশন ত্বার আলোচ্য 
বিষয়। “আত্তীরষ্ট্যাপ্ডিং মিডিয়া £ দি এক্সটেনশন অফ. ম্যান” বইটি 
( ১৯৬৪) গ্রকাঁশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁব নাম চাঁরিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। 
“ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া” মানুষকে বদলে দিয়ে নতুনভাবে তার ভবিষ্তৎ নির্ধারিত 
করতে চলেছে--এই হল ম্যাকলুহানের বক্তব্য । এই ছল এক কথায়--“মিডিয়] 
বিপ্লব । এই নতুন মাধ্যঘটি শুধু চিত্তবিনোদনের আর একটি উপকরণ নয়, 
এর আকর্ষণ গভীর ও সুদূর প্রপারী। আঁমেরিকার জনজীবনে এর অসীম 
গুরুব ম্যাক্লুহানের আগে অনেকেই বুঝতে পারছিলেন । কিন্ত তার আগে আর 
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কেউ বোধ হয় ভাবেননি যে মানমিকতাঁর বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটাবার ক্ষমতা 
আছে “টি-ভি'র। টেলিভিশন শিল্পীরা ক্রমশ খুব অল্প কথায় সংবাদ (ম্যাকুলুহানের 
কাছে পণ্য-পূজার বিজ্ঞাপনই আসল সংবাদ ) পরিবেশনের নতুন নতুন কৌশল 
আয়ত্ত করছেন। এর ফলে ভাষার বাধন ভেঙ্গে ভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের মধ্যে 
অন্তরের যোগাযোগ স্থাপিত হবাঁর সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এ হল একট। 
দিক। অন্য দিকটির গুরুত্ব আরো বেশি । আমে:রক ও অন্তান্য গযুক্তিকুখল 
শিল্লোন্নত দেশগু/লর মানুষ ক্রমশ নিজেদের অসহায়ত্ব ও যগ্্রন্র্ভরতাঁর জম্ঘে 
আতঙ্কিত হয়ে উঠছিল। প্ররযুক্তিবিজ্ঞান ফ্রাঙ্কেনষ্টাইনের মত ক্রমশ অ্রষ্টার 
নিয়ন্ত্রনের বাইরে চলে যাচ্ছে, মানুষ ক্রমশ যন্ত্রের দা হয়ে পড়ছে--এই দুশ্চিন্তায় 
ওদেশের চিন্তাবিদদের অনেকের আহারনিদ্র! গ্রায় বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল । এই সময় 
ম্যাক্লুহান মাভৈ বাণী খোনালেন। না, মানুষ মিথ্যে ভয় পাচ্ছে। ট্রানজিস্টর 
কমপিউটার, বিশেষ করে টেলিভিশন থণ্ডিত্রসত্তা অসম্পূর্ণ মানুষকে সম্পূর্ণ অখণ্ড 
মানুষে পরিণত করতে চলেছে । এই নতুন মিডিত্রা মানুষের সবকটি প্রধান 
ইন্দ্রিয়কে একসঙ্গে উদ্দীপ্ত করে তাকে এক নতৃন জগতের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যাচ্ছে। 
বিগত কয়েক শতাব্দী ধরে বিভিন্ন প্রচার মাধ্যম মানুষের ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়কে 
আলাদ। আলাদ। ভাঁবে উত্তেজিত করে তার সর্বাঙ্গীণ পরিণতিকে ব্যাহত করছিল । 
আজ এই ইলেক্ট্রনিক যুগ টেলিভিশনের দৌলতে সবকটি ইন্জ্রিয়ের পরিণূতি 
ঘটিয়ে, কল্পন] ও পঞ্চেস্দ্রিয়কে সমন্বিত করে তাঁর সত্তাকে বিকশিত করছে । এই 
সমন্বয়ের নাম দিয়েছেন তিনি--“সাইনেস্থেশিয়া (01015505615 900 
11091109655 116 )। আমর! এতদিন অন্থস্থ অসম্পূর্ণ ছিলাম, কমপিউটার 
মিবারনেটিকূন-এর দৌলতে স্থৃন্থ ও সম্পূর্ণ হতে চলেছি । এই অস্থস্থতা সম্পর্কে 
আমর! ছিলাম অজ্জর$ কেননা আমাদের জ্ঞানবৃদ্ধি এতদিন একপেশে হয়ে 
অসংবদ্ধ ভাবে বেড়ে উঠেছে । তার মতে ইলেক্ট্রনিক মন্ত্ররীনবকে বশে আনার 
প্রয়োজন নেই, তাঁকে ভয় করার দরকার নেই, তাঁর হাতে নিঃশঙ আত্মসমর্পণই 
আমাদের মুক্তি এনে দেবে। এই ইলেক্ট্রনিক যুগের আগে খণ্ডিত মানুষ 
বিশেষজ্ঞ ও যন্ত্রজ্ঞ হয়ে পড়ছিল; বিশেষ জ্ঞান লাভ করার প্রয়োজন ছিল বিশেষ 
ধরনের যন্ত্রপাতি চালাতে । নতুন যুগে বিশেষজ্ঞ শ্রেণী থাকবে না, সবাই 
যন্ত্রধিষ্ঠায় সমান বিশেষজ্ঞ হবে। কাজেই মানুষ খণ্ডিত বা একপেশে হয়ে বেড়ে 
উঠবে না । হই), প্রধুক্তি বিপ্লবের ফলে কিছু লোক বাড়তি হবে, বেকার হবে । 


১৬৬ পাভলভ পরিচিতি 


কিন্তু তার পরিবর্তে তাঁরা পাবে অবাধ মুক্তি ও নিজেদের পছন্দমত কাঁজ 
করার স্বাধীনতা । পারমাণবিক যুদ্ধ নিয়ে মাথা ঘাঁমাতে তিনি নারাজ। 
কেননা তিনি মনে করেন, যুদ্ধ ছাড়া বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্তার উন্নয়ন অসম্ভব । 
পশ্চাৎ্পদ দেশগুলোর উপর হামলা না চালালে তাদের ঘুম ভাঙবে না, তারা 
তাছাড়া শিল্পায়নের চেষ্টা করবে ন।, স্বনির্ভর হবে না । অবশ্য, এমবই সাময়িক 
এবং ভবিষৎ শাস্তির মহড়া ছাড় কিছুই নয়। সব থেকে বড় কথা, 
মানষকে চিন্তাভাবনা পরিকল্পনা কিছুই করতে হবে না; কমপিউটারই তার 
সব কাজের ভার নেবে। কম্পিউটার মানবসমাঁজকে ঠেলে নিয়ে এগিয়ে 
যাবে। এর জন্যে সামাজিক সম্পর্কের অদ্লবদল করতে হবে না, কোনে 
আদর্শের বুলি আওড়াতে হবে না । খেষ পর্যন্ত স্থাপিত হবে শাস্তির রাজ্য, 
সামে)র রাজ্যঃ প্রাচুষের রাজ্য । মানুষে মানুষে ভেদাভেদ লোপ পাবে। মানুষ 
মাত্রেই হবে মানুষের 1216319১  701011950101161 8107 51106. যদি 
ইতিমধ্যে ম্যাক্লুহানের লেখা না পড়ে থাকো তা হলে নিশ্চম্নই তুমি এইসব 
পড়ে অবাক হয়ে যাবে । ভাববে আমি বোধ হয় তোমার সঙ্গে সম্তা রসিকতা 
করার চেষ্টা করছি । না, ঠাট্টা নয়। সত্যিই এইসব তিনি অত্যন্ত আন্তরিকতার 
সঙ্গেঃ নতুন ভঙ্গীতে, অনেক কিছু নতৃ নতৃন শব তৈরী করে লিপিবদ্ধ 
করেছেন। প্রযুক্তিবিষ্তার ও যন্ত্রের খামখেয়ালীপনাকে বশে আঁনা যাবে না 
ভেবে হতাশ হয়ে গ্স্তরযুগে ফিরে যাওয়৷ শ্রেয় মনে করছিল যারা, তার! 
এসব আশার বাণী শুনলে বক্তাকে ভয়ত্রাত। মুক্তি্দীতা মনে করবেই। 
ম্যাকৃলুহানকে তাই আমেরিকার অনেক বিভ্রান্ত মানুষ আদিমকালের “ম্যাজিকো 
মেডিক্যাল ম্যানের' আসনে বঙ্গিয়ে তার সব কথা, মে যত অসস্তবই হোক 
না| কেন» নতশিরে মেনে নিয়েছে । 

ম্যাকৃলুহানের মতে নতুন মাধ্যম নতুন পরিবেশ তৈরী করে মাগুষের ইন্দ্রিয় 
উপলব্ধির ক্ষেত্রে নতুনুত্ব নিয়ে আসে । এর ফলে মানুষ পরিবতিত হয়, 
এঁতিহাসিক বিস্ফোরণ ঘটে এবং নতুন সমাজ গড়ে ওঠে । চিত্রলেখন থেকে 
ধবনিনির্দেশক বর্ণমাল1গ আবির্ভাব মাধ্যমবিপ্রবের প্রাথমিক ধাপ । ফলে একই 
সঙ্গে উদ্ভুত মানুষের ইস্দ্রিয়ের বৈপ্লবিক পরিবর্তন এবং ইউন্লিডের জ্]ামিতি। 
ইতিহাসে কিন্তু লেখে যে, এই দুই ঘটনা] ( ধ্বনি নির্দেশক ঘর্ণমালা এবং ইউব্রিডের 
আবির্ভাবের মধ্যে' সাঁতিশে৷ বছরের ব্যবধান ) পরম্পর-বিচ্ছিন্ন। অসম্পকিত। 
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এর পর এই বর্ণমালা যখন প্যাপিরাসের পাতায় লেখা হল তখন ঘটলে! আর 
এক বিপ্লব। ফলে রোমসাম্রাজা গঠিত হল। এর পরের ইতিহাস_ জোহান 
গুটেনবার্গের টাইপে ছাঁপা বাইবেল । এট। ঘটেছিল ১৪৩৭ গ্রীষ্টাকে। ছাপার 
টাইপ জন্ম দিল সংবাদপত্র ও সংবাদ পরিবেশনের । ফলে নাকি ঘটলো 
ব্যক্তিবাদ ও জাতীয়তাবাদের উন্মেষ । গুটেনবার্গের অনেক আগে চীনে ছাপার 
হরফ আবিষ্কৃত হয়েছিল এবং গুটেনবার্গের বাইবেলের অনেক পরে (১৫৮৮) 
গ্রথম সংবাদপত্র ছাপ] হয়ে পাঠকের হাতে আমে । এবং এরও একশ বছর বাদে 
সংবাদপত্র নিয়মিত প্রকাশিত হতে থাকে, এবং উনিশ শতকের আগে পর্যস্ত 
সংবাদপত্রের প্রচার সংখ্য। ছিল নগণ্য । নিয়মিতভাবে ম'বাদপত্রকে গণমাধ্যম 
হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে । তার সমালোচকর! 
এই সব ক্রটি অসঙ্গতি চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া সত্বেও 
ম্যাকৃলুহাঁন এবং তাঁর ভক্তদ্ল অবিচলিত। থিয়েটার-মাধ্যম। সিনেম। মাধ্যম» 
রেডিও মাধ্যম নিয়েও অনেক মজার মজার কথা বলেছেন তিনি। প্রত্যেকটি 
মাধ্যম সমাজকে আমুল পরিবন্তিত- করেছে। কীভাবে জানো? পুরণো 
মিডিয়ার সঙ্গে নতুন মিডিয়ার দ্বন্থবিরোধ থেকে নতুন সমাজের জন্স হয়েছে । 
তিনি লিখেছেন, “155 10156915 0191] 10161061690  631501155 50015 
15 6115 17196015 ০ 16019. 56:0851”, এখন মিডিগ্রা-যুদ্ধের বিবরণ 
কিছু শুনতে হবে। তাঁর কথাতেই বলছি । “115 005 01555 07950 
01) 606 21201190, 1116651656৮ 165 00210. 20651 6516515)1) 1090 
16001190700 00 101555 101011170) (15৩ 10579199196: 11110. 0119 
11762615) 1056 ৪5 গু ড 1016 60610005155 200. 61161019176 010 
5০15 11910, ( য005155701105 71019 ) ছাপাখানা থিয়েটারকে ধ্বংস 
করলো, টেলিভিশনের সঙ্গে পাল্প দিতে গিয়ে সিনেম৷ প্রচণ্ড মার খেলো । কিন্ত 
আমর! জানি খিয়েটার সিনেম! ছুই ম্যাকৃলুহানের দেশে এবং অন্যান্য জায়গার 
বেশ ভালরকমই চালু আছে । ধনকুবেররা অবশ্ত এখন নতুন মিডিয়াতে বেনি 
লাভের সম্ভীবনা দেখে সেটার পৃষ্ঠপোষকতার দিকে বেশি মন দিয়েছেন। 
ম্যাকলুহাঁন বিভিন্ন মিডিয়ার মধ্যে যে প্রতিযোগিতা ছন্দবিরোধ দেখেছেন, স্টো 
প্রধানত মুনাঁফাব প্রাতিদ্বন্দিত। | 

এইবার মিডিয়া-ঘন্দের তাৎপর্য ও সামাজিক পরিবর্তনে ম্যাক্লুহানী তত্বকথার 
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বিবরণ। প্রথমে ছাপ।খানার কথ! । আদিম কৌমসমাজে ছাপার হরফ 
ছিল নাঃ পড়াশোনারও বালাই ছিল না। শ্রবণেজ্ছিয়ের মাধ্যযে চলতো 
ভাববিনিময় ও পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ । আদিম মানুষ শুধু শব্খময় জাদুর 
জগতে বাম করত। বর্ণমালা! আবিষ্কারের ফলে লেখাপড়ার প্রচলন ঘটলে ৷ 
দর্শনেত্দ্রিয় মানুষকে শ্রবণেন্দ্িয়ের জগৎ থেকে অপসারিত করলে! | জাদুর জগত 
থেকে নিবাসিত, কৌমগোষ্ঠী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পশ্চিমী সভ্য জাতির সেব 
কর! ছাড়৷ তাদের আর কোনে৷ পথ রইলো! না। তার! নতুন সমাজ গড় 
তুললো৷ নতুন মিডিয়ার সংস্পর্শে এসে। এই তত্বে তথাকথিত মভ্যজাতির 
বঞ্চনা খোষণের কোনে। ইংগিত পধন্ত নেই। শুধু এই নয়। ছাপাখানার 
দৌলতে সার। দুনিয়ায় যে সভ্যত। সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে তার প্রতি ম্যাকলুহান 
খুবই নিষ্ধরুণ। এই সন্যতা৷ সংস্কৃতি মাুষকে উন্নত করেনি, বরং তাঁর একটি 
ইন্ছ্রিয়কে বিশেষ ভাবে পীড়িত করে, তার একরৈথিক বৃদ্ধি ঘটিয়ে তাকে অসম্পূর্ণ 
খণ্ডিত অন্ুস্থ করে তুলেছে--এই তাঁর অভিমত । ছাপাখান মাচষকে জ্ঞান 
যুক্তি বিচার বৃদ্ধি দিয়েছে মনে করে গুটেনবা:গ কাছে খণ স্বীকারের কোন 
প্রয়োজন নেই । বিচার বুদ্ধি, রযাশনা[লটি, মানুষের সব চেয়ে বড় অভিশাপ 
বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ ব্যক্ভিকেজ্দ্িক, অসামাজিক, প্রজাতিবৈরা । ঘাবড়ে 
যাচ্ছে! ? এসবই ম্যাকলুহানের কথ।। আমার নর। তিনি বলেছেন, চেতনার 
স্তরে বিচরণ করে মানুষ কোনো দনই মুক্তি পাঁবে না । 

ম্যাকলুহানের মতে গণমাধ্যম হিসেবে [সনেমার স্থান সংবাদপতের চেষে 
খানিকট। উচুতে । একফোগে ছুটি ইদ্দিন্রকে উদ্দীপ্ত করে-_শ্রবণ ও দর্শন । চোখ 
কান কেউই বঞ্চিত হচ্ছে না। কিন্ত এখানে আমর| কেতাঁবী বুল অর্থাৎ 
বর্ণমাল।স্ষ্ট অর্থপূর্ণ এবঝ্ারই-শ্তনছি, কাজেই আদিম শব্দেব জীহ্রাজয "'ষ্টি সম্ভব 
হচ্ছে না। তাছাড়া সিনেমার মধ্যে থাকে গোটা! একট! সঙ্গতিপূর্ণ বক্তব্য য। 
আমাঁদের চেতনার রাজ্ো একট। যুক্তপূর্ণ বিচারবু দ্বসম্পন্ন ভাবাঁচ্ষন্গ হুষ্টি করে। 
মানুষের কাছে ভাঁষার মাধ্যমে এই 'র্যাশন।ল এ্যাপ্রোচ ম্যাকলুহান পছন্দ করেন 
না। তিনি চান অবচেতনার স্তরের উদ্দীপন।, রঙ রেখা শব্দযোগে কল্পন। ও 
ইন্দ্রিয় উপলব্ধির সমন্বয় । রেডিও যদিও ইলেকট্রনিকলের দৌলতে একই সঙ্গে 
পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ লোৌঁকের কাছে একই সংবাদ পাঠাতে পারে, তবু সেট। উন্নত 
বা] সঠিক মিডিগ্। নগ্ন । কেনন। তাঁকে নির্ভর করতে হয় সেই ভাষার ওপর আর 
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তার আবেদন কেবলমাত্র একটি ইঙ্জরিয়ের কাছে এবং সেই ইস্ড্রিয়ের মারফত 
চেতনার স্তরে | টোলিভিশনের ক্ষেত্রে যে সব নতুন নতুন পরীক্ষা নিরীক্ষা! চলছে 
তার সাফল্য থেকে মনে হয় রেখা রঙ শা অনুভূতির এক নতুন জগৎ গড়ে 
উঠছে; যেখানে পর্বয্তরের সর্বভাঁষার স্বদেশের মানুষ একই ভাবানভূতিতে বাঁধা 
পড়তে চলেছে । 

মিডিয়াই সংবাদ (মিডিয়! ইজ মেসেজ) | সমাজ বদলায় মিডিয়ার পরিবর্তনের 
সঙ্গে, মিডিয়ার লড়াই সমাঁজের গতি পরিবর্তন সুচিত করে। ছাপাখানার 
দৌলতে পাওয়! জ্ঞান বিচারবুদ্ধি মানুষকে অসম্পূর্ণ খণ্ডিত করেছে, তাঁকে 
একরৈখিক বুদ্ধির পথে নিয়ে গেছে । আ'র আজ ইলেকট্রনিক যুগে আমাদের 
কেন্দ্রীয় স্বাযুমংস্থার অবচেতনার স্তর সম্প্রসারিত হচ্ছে--এই হল মোটামুটি প্রফেট 
ম্যাকলুহানের বাণী। এর সঙ্গে অবশ্য যোগ করতে হবে আর একটি মূল্যবান 
কথা। টেলিভিশন মিডিয়ার দৌলতে ছাপার অক্ষর ও পু*থিপত্রের দরকার 
কমে আসছে । এমন দিন আসবে যখন নতুন ইলেকট্রনিক [মডিয়া অতীন্দ্িয় 
অনুভূতিকে বাড়িয়ে দেবে) ভাঁষার, এমনকি কথ! বলার, প্রয়োজনীয়তা আর 
থাকবে ন।। তথন ঘটবে সত্যিকারের মিডিয়! বিপ্লব, যার ফলে নতুন মানুষের 
ভেদাভেদহীন নতুন পৃথিবী গড়ে উঠবে । 

অন্য সব বিপ্লবী চিন্তানায়ঞ্দের মঙ ম্যাকলুহানও বিপ্লব চান। তবে তার 
বিপ্লবের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, এখানে মানুষের কোন ভূমিকা থাকবে না। 
তার মতে, বিপ্লব আরম্ত হয়ে গেছে । আমেরিকা থেকে ইয়োরোপ হয়ে এশিয়। 
আফ্রিকায় ছড়িয়ে পড়তে খুব দেরী নেই। এই বিঞ্লাবের জন্ত সামাজিক ঘন্দ- 
বিরোধ, বণ্টন-উৎপাদন, প্রতিযোগিতা বৈরিতা নিয়ে চিন্তার প্রয়োজন নেই। 
শধু প্রয়োজন ঘরে ঘরে টেলিভিশন সেট । মার্কস সম্পর্কে অনুকম্প! প্রকাশ 
করে এক জায়গায় তিনি লিখেছেন যে, ভদ্রলোক মিছিমিছি পণ্যউৎপাদন, 
পণ্যবণ্টন নিয়ে মাথ| ঘামিয়েছেন । তিনি বুঝতে পারেননি যে, ইতিহাস তৈরী 
করছে মিডিয়া__জনগণ নয় । একট! জায়গায় কিন্তু মার্কস আর ম্যাঁকলুহানের 
ষ্টিভঙগীর মিল আছে। দুজনেই মনে করেন, সরল সহজ কৌমজীবন, যা 
সমাজের পরিবর্তনের জটিলতার মধ্যে লুপ্ত হয়ে গিয়েছে--আবাঁর বিবতিত 
হয়ে ফিরে আসবে! কিন্তু কিভাবে সেট! ঘটবে, তা নিয়ে ছুজনের ধারণায় 
আশমানজমিন ফারাক । মার্কস-এর ধারণা তোমার জানা আর ম্যাকলুহানের 
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ধারণার কিছুট। আভাস অন্তত ইতিমধ্যে পেয়েছ! । আরো একটু বিস্তার করে 
বল যাক । 

সমাঁনাধিকারভিত্বিক কৌমসমাঁজ থেকে বিচ্ছিন্নতার ফলে, আমরা জানি, 
প্রথম গণ ইঠ্টিরিয়ার উপযোগী পরিবেশ তৈরী হয়। আজ একচ্ছত্র পু'জির 
কেন্দ্রীভূত শক্তির দাপটে এবং উৎপাদনশিল্লে অটোমেশন প্রয়োগের ত্রমবৃদ্ধির 
ফলে বিচ্ছিন্নতীর ব্যাপকতা ও গভীরতা বেড়েই চলেছে । সাম্প্রতিক কালের 
শিল্পসাহিত্য মনস্তব সমাজতত্বে তার নিদর্শন প্রচুর দেখতে পাবে। বুঝতে 
পারবে, আজকের খণ্ডিত সত যন্ত্রাঙ্গ মানুষ কত বেশি অস্থির, চঞ্চল, ভয়াঙ 
বিদিষ্ট। মনে হবে আজকের পরিবেশ গণ-হিষ্টিরিয়ার পক্ষে আরো বেশি 
উপযোগী। প্রযুক্তিবিপ্রব উৎপাদনে যে সামাঁজিকীকরণ নিয়ে আসছে, একচ্ছত্র 
মালিকানার পরিবর্তে সেই সামাঁজিকীকরণ ত্বরান্বিত কর! বিচ্ছিন্নতা বিলোপের 
আবশ্তিক প্রাথমক শর্ত । পরবর্ণী শ$ আঁমলাতীম্ত্রিক ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ 
এবং পরিকল্পনা থেকে উত্পাদন পরিবেশনের প্রতিটি ক্ষেত্রে জনসাধারণের সক্রিয় 
অংশগ্রহণ । ব্যক্তিসম্পত্তির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পক্ষিত সম্প্রদায়, গিল্ট, উপজাতি, 
জাতি, রাষ্ট এধাঁবত বিচ্ছিন্নতাবোধকে প্রতিরোধ করে এসেছে এবং আংশিক 
সাফন্যলাঁভও করেছে । এব্যাপারে আমাদের দেশে বর্ণাশ্রম প্রথার সাফল্যের 
কথাও স্মরণীয়। বিচ্ছিন্নতাপ্রন্থত নডর্থক ধ্বংসাত্মক মানমিকতাকে সাময়িকভাবে 
অবরুদ্ধ করলেও, উচ্চতর সদর্থক স্তরে নিয়ে যেতে পারেনি । জমানাধিকার- 
ভিত্তিক কমিউনিষ্ট সমাঁজব্যবস্থা ছাড়া, যার সঙ্গে আদিম কৌমসমাঁজের খানিকটা 
মিল আছে, অন্য কোনো পরিবেশই বিচ্ছিন্নতাঁবিলোপে সক্ষম নয়। মানুষের 
মুক্তি, জৈব স্বভাব অতিক্রমণ, “উ্রানসেনডেনটাল' অবশ্থীয় উত্তরণ, কমিউনিজমের 
প্রতিষ্ঠা ছাড়া সম্ভব নয়। কিন্তু তার আগে সমাজব্যবস্থার কয়েকটি ঘ্যর পাঁর 
হতে হয়। বর্ণ ধর্ম জাতি দেশ রাঁণ্রের গণ্ডী ক্রমশ অতিক্রম করে মানুষ আজ 
প্রজাতির একজন বলে পরিচ্ন দেবার মত অবস্থায় এসে পৌঁছেচে, আবার 
অন্যদিকে এর বিপরীতে আত্মক্ষয়ী সংগ্রামে প্রজাতিবিলুপ্তির সম্ভাবনাও আজ 
প্রায় সমানভাবে বিভ্যমান। প্রত্যেকের বিরুদ্ধে প্রত্যেকের লড়াই অথবা সবার 
জন্যে সকলের লড়াই- কোনটি মাচ্ষ বেছে নেবে 1 শেষেরটি বেছে নেবে,_ 
এই আশ! আমর। নিশ্চয়ই পোষণ করব । এই হল মার্কসবাদীদের ধারণ] । 

ম্যাকলুহানও আঁদিম কৌমসমাজে প্রত্যাবর্তন করতে চান। তার জন্যে 


পাভলত পরিচিতি ১৭১ 


উৎপাদন সম্পর্কের বৈ্লীবিক পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়ত। তিনি অন্ভব করেন ন1 ৷ 
তার ধারণাঃ মিডিয়া বিপ্লব মানুষকে স্বর্পরাজ্যে পুনঃপ্রত্িিত করবে। 
টেলিভিশনের মাধ্যমে একই ধরনের অভিভাবন দিয়ে ধর্ম-জাতি-রাষ্্র-ভাষাকেন্দিক 
বিচ্ছিন্নত। নিরসন করে তিনি মানুষের প্রজাতিত্ব ও একত্ববোধকে জাগাতে 
চান। মার্কস চেয়েছিলেন গণচেতনাকে উন্নততর স্তরে নিয়ে গিয়ে সৌভ্রাতরবোধ 
ও নতুন মানবিক সম্পর্ক স্তাপন করতে আর ম্যাকলুহান চেয়েছেন মানুষের 
অবচেতনাকে সম্প্রসারিত করে তার সামাজিক চেতনা, স্তায়-অন্যায়ের ধারণা, 
বিবেকের তাড়না, বিচারবুদ্ধির অবলুষ্তি ঘটাতে। জনশিক্ষার বিস্তার ও গণচেতনার 
বৃদ্ধির ফলে আজ মানুষ নিজের ভাগ্যনিয়ন্ত্র নিজে করতে চীয়। ম্যাকলুহানের 
মতে এর ফলে বিচ্ছিন্নতা, আক্রমণমুখিনতাঃ হিংশ্রতা, এককথায় গণইষ্টিরিয়ার 
ব্যাপকতা বাড়বে, মানুষের শবর্গরাজ্যে প্রত্যাবর্তন সম্ভব হবে না । তিনি চান 
অনুগামিতা, নির্ভরতা, নিয়মান্তবতিত। | “%10610109,2196110 (60190 
1985 £001765 0067 1)01020 0০০111 2100 01076506006 ০0? 
12150169107] 51101) 25 106565 21] 018101510 (1196 110 ৫215 
165 01911) 00510 6) ১0]1 90 165 11615 01165109 15 
1106৯, তিনি চান অভিভাবনের সাহায্যে মানুষের প্রগতিগ্রবণতাকে রুদ্ধ 
করতে, মানুষকে সম্মোহিত রাখতে । মিডিয়ার মালিক ও পরিচালকদের ওপর 
পৃথিবীর রক্ষণাবেক্ষণের সব ভার তুলে দিয়ে দুনিয়ার অহ্য সকলে শাস্ত মনে 
প্রসন্নচিত্তে টেলিভিশনের পর্দার দিকে তাকিয়ে পরস্পরের সঙ্গে আত্মীয়তাবোধের 
আনন্দে আধুত হয়ে গেলে ম্যাকলুহাঁন নিশ্চিন্ত বোধ করেন। এখিক ফরমের 
মত তিনিও বোঁধ হয় মনে করেন, মানুষের মধ্যে বুদ্িযুক্তিনির্ভর প্রগতি প্রবণত| 
নেই । শুধু অস্তিত্বের সমন্ত| সমাঁধানের বাধ্যকারী অন্ধ-শক্তির তাড়নায় দে কাজ 
করে চলে। 8191] 1195 110 1010966 01156 001 01021653£) 1১001) 79 
0115010 10% 118 11660. 00 501৮ 1715 63916116191 00116201061011* 
৮৮( ভিত চাপ 22076 4১00017096102, 01 নু 0081515 [5 ০170- 
৪0915515 69 11915 1১06015১  99019115% [701119101511) 6 
8০18১ 1966১ 0238 )। এরিক ফ্রমের মত তিনিও বোধ হয় মনে করেন, 
আজকের হোমো-কনসিউমেন্স ([01010-091051171675 )-এর মানসিকত! 
সমাজব্যবস্থা ও উৎপাদনসম্পর্ক-নির্ভর নয়, তার সত্তার বিকাশের একটি পর্ব। 


১৭২ পাতলত পরিচিটি 


ম্যাকলুহান বোধহয়, মনে করেন আজকের সমাঁজ-বিচ্ছিন্ততার জন্য দায়ী 
বর্ণমালাতিত্তিক শিক্ষাসংস্কৃতির ফলে মনের একরৈখিক বৃদ্ধি। *[0710- 
:0103111216115 15 (06 10191 11056 119,117) 7021 15 1101 10111010111 
(0 0৮510 01010858 001 60 0010501016 11101652110. 121016) 2100 01115 
0 ০011001052,06 101 1715 1111151 ৬৪,001. 1925515105১ 10156110658 
900 217201605”, (0 286--1101), নতুন মি।ভয়। টেলিভিশন সর্বাত্মক বৃদ্ধি 
ও সমন্বয়ের পথ দেখিয়েছে; সেই পথেই মহামানবের মিলন ক্ষেত্র গড়ে উঠবে, 
মানুষ মুক্তির সন্ধান পাঁবে। মারকিউসের একমাত্রিক (010 01151151019] ) 
মান্ষ আর মাকলুছানের একরৈখিক মানমিকতার মধ্যে খুব বেশি তফাং 
আছে কি? আছে। মারকিউস মানুষের ভবিষ্যৎ নির্ধারণে লুম্পেন-বিপ্লীবকে 
প্রাধান্ত দিয়েছেন, আর ম্যাকলুহান প্রাধান্ত দিয়েছেন মিডিয়া-বিপ্লবকে। 
একজন বিপ্লবকে গণহিষ্টিরিয়ার পর্যায়ে আবদ্ধ রাখতে চেয়েছেন; অন্যজন 
অতিভাবন-সম্মেহনের সাহায্যে হিষ্টিরিয়াকে প্রশমিত করতে চেয়েছেন । আর 
এক জায়গাম্র-_মার্সবিরোধিতায়, এদের তিনজনেই (ক্রম, মারকিউস্‌ ও 
ম্যাকলুহান ) একমত । 

মার্কন উন্নত ধরনের কমিউনিষ্ট সমাজ গড়তে চান। ম্যাকলুহান আদিম 
কমিউনিজমে ফিরে যেতে চান £ যেখানে সমানাধিকার বড় কথ! নয়, সমধর্মী 
জাদু-প্রতাবিত মানসিকতা আসল কথ।। যেখানে মাঘ পদে পদে প্রকৃতির 
নিষ্ঠুর শক্তির কাছে পরাভূত, যেখানে খান্তস্বল্পতার দরুণ একদল অন্য দলের শিক! 
ও খাগ্য, যেখানে চেতন! অর্ধস্ুট, বিচারবুদ্ধি অপরিণত-__সেখানে ফিরিয়ে 
নিতে চান তিনি মানুষকে । তার বক্তব্য একটু গভীরভাবে অনুধাবন করলেই 
বুঝতে পারে, অসলে তিনি "্ঠাটাস কো" বজ্জায় রাখতে চান। নিজেদের, অর্থাৎ 
শিল্পোব্রত দেশের মাচ্ষদের, তিনি আদিম স্তরে নিতে চাঁন না নিশ্চয়ই, কেননা 
স্তাহলে তাঁর বিচ্ছিন্্তাবিলোপের বিশল্যকরণী টেলিতিশনকে ফেলে যেতে হবে। 
তিনি চান আফ্রিকা এশিয়ার অন্বন্নত দেশগুলোকে জাদ্মন্ত্রে আচ্ছৰ্ রাখতে । 
তাঁর কাছে সবচেয়ে অভীগ্সিত অবস্থাতে তিনি তাঁদের রেখে দিতে চানঃ যাতে 
তারা 41155 105101115 1 006 (21081 6021006 0£ 1550112.0105 আ010 
20810 2:00 €:৪ জা) ০? 1109110, কিন্তু আমার মনে হয়ঃ আফ্রিক। 
এশিয়ার মানুষ বিশশতকের এই অরফিউনের বাশী শ্রনে মোহিত হবে না। 


পশৃহলত পরিচিতি ১৭৩ 


জাতিগত বর্ণগত বিচ্ছিন্নতা, অর্থ নৈতিক অনগ্রসরতার দরুণ সংস্কৃতির ক্ষেত্রে 
পশ্চাৎগা মিতা, তাঁরা অন্যভাবে দূর করতে বদ্ধপরিকর। তার! জাদুর যুগের আদিম 
সমাজে ফিরে যেতে চায়না, মিডিয়াবিপ্লৰ তাঁদের বিচ্ছিন্নতাবোধ দূর করতে 
পারবে না। *21015 ন্02291110 021210096 00 0010517155 611210 
069196 2. 1167 1)111012105510 0০60 (01 1656] 200 0০1 06062 -.. 
6,110 ০5615 2010510.51 026 0061211562,06) 11017 1772 179৮৩ 
ড৪] 511905 9010.5010617055১ 1159 110 'া15151205 €0 5100 0 
112610209.] 061100” (7719102 চ201001 20172 ৬150006৭ 0£ 1075 
17/2100 : 16100100 0309055১ 1967১ 7 198 ), 

থিয়েটার, সিনেমা» রেডিও, টেলিভিশন যে কোনো ধরনের গণমাধ্যমই 
আজকের সমাজ ব্যবস্থায় খুব কম ক্ষেত্রেই জনগণের হাতে, ক্ষমতাচক্রই এসবের 
পরিচালক । জনগণকে পোধ মানানোর কাজেই গণমাধ্যমের ব্যবহার । 

তা সত্বেও মেরাশ্ঠের কারণ দেখছি না । সবরদ্দেশের মানুষ আজ নিজেদের 
সাধিক বিচ্ছিন্নতা সম্পর্কে সচেতন । তাদের অংযুক্তির আকুতি ও ব্যাকুলতা 
গণহিষ্টিরিয়াকে স্থন্থ গণ মান্দোলনের পথে নিয়ে যাবে, প্রজাতিকে টিকিয়ে 
রাখার সহজাত প্রবৃত্তি শেষ পর্যস্ত জয়ী হবে, নিদিষ্ট এতিহাঁমিক স্তর অতিক্রম 
করে ( অতিক্রমণের গতিবেগ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার দৌনতে ক্রমবর্ধমান ) সব 
মানুষ মিলে সত্যিকারের মানবসমাঁজ গড়ে তুলবে । 


১৭৪ পাভলভ পরিচিত্তি 


